1828125855৩. 


( ষট চক্রের চিত্র সমেত ) 


বেদবন্তদশন ও বরাজযোগ । 
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কলিকাত'। 
৯২ ক্কাং বহুবাজার খ্রীট বরাট প্রেসে 
শ্রীমঘোঁরনাথ বরাট কর্তৃক মুদ্রিত । 





সন ১২৯২ সাল । 


শত 














পাপী পাপা 








পপ 


এই পুস্তক বহুবাঞ্জার ১২ নং বার্ারাম অঙ্ক.রের লেন পৌস্রুত 
উবধালয় ও ৯৭ নং কলেজ ভীট, মেডিকেল লাই”ত্ররিতে প্রা শুবা, 
মুল্য এ* আন। ভাল বাধ।---১. ডাক মাস্ুল- -1০ | 
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৩/৩ 


এই গ্রন্থ প্রচারিত্ঠ হওনের মূল, আধ্যধন্মে শ্রদ্ধী[ আর্ধ্য- 
সন্তান কত-বিদ্য যুবকগণ যে এক্ষণে আধ্য-ধশ্বে শ্রদ্ধী প্রদর্শন 
করিতেছেন, £শিতত্ব-সমাজকে (10)69501)1))0%৮] 4০০) ) 
"অনেক স্থলে তাহাব মূল বলিতে হইবে। স্বৃতরাৎ এ্রশি-তত্ব- 
সমাজের প্রবর্তক ব। সংস্থাপক মহাত্বাপণ আমাদিগের ধন্যবাদ 
ও কৃতজ্ঞতা বু ভাজন। 

কলিকাতা স্বল কজকোটের জজ শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীনাথ বাধ 
রায় বাহাহুর এবং শ্রীযুক্ত বাবু নবগোপাল ঘোষ শ্রীযুক্ত বানু 
বিহারী লাল মন্ত্রীক ও শ্রীযুক্ত বাবু মহেক্ত্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 
এই সকল মহাত্মা ও স্ুহৃদগণের অনুরোধ যত্ব ও আনুকুল্যে 
এই গ্রন্থ অনৃদিত, সংস্কৃত প্রকাশিত ও প্রচারিত হইল। 
বিশেষতঃ শ্রীধুক্ত বাবু নবগোপাল ঘোষ ও শ্রীযুক্ত বাবু বিহাবী 
লাল মল্লিক মহাত্াদ্বয়ের অনুরোধে অবতরণিকাটি সংযোজিত 
হাই 


শ্রঅন্থিকাচবণ শঙ্খ । 


সর্বব-শক্তিমান সর্ববাধার সর্ধব্যাপ। সর্বজ্ঞ অচিত্ত্য অনি- 
্বাচ্য নির্ব্িকল্প দুজ্ঞেয় অর্থাৎ মনোবুদ্ধির অতীভ অনস্তাক্মা 
সর্ষেশ অবিক্রিয়,। জত্য এবং অহিমার নিধান, করুণা এবং 
্তায়ের সাগর, প্রেম এবং আনন্দের প্রভব, শব্দ স্পর্শ হীন, 
আকার-রহিত, কারণ-হীন, অব্যয়, রস-গন্ধ-বর্জিত, অনাদি 
অনন্ত, দুর্ববলের বল, নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, নিত্য, অজাত, অক্ষয়, 
নর্বান্তর্ধামী তোজোময় অশরীরী ন্মম্পরশ্য নিশ্মল নিষ্পাপ 
অনস্তচিৎ, মনের নিয়ন্তা, সর্বাতীত, সর্ধজীবাধীশ, স্বয়ং প্রকাশ, 
নিত্য আনন্দ এবং সুখের অনন্ত নিধান, জ্যোতির জ্যোতি, 
পাতা হ্র্ভী এবং আটা, স্বক্ষ্ম অবিনাশী মহান, কেবল-সাক্ষী 
ষ্টর অগোচর, অভেদ হ্বাস-বর্জিত, লর়ং-ভূ, নিজ্জীব মনোহীন. 
জ্যোতিশ্ময়, অমুতের সেতু, চন্দ সুধ্য নক্ষরের অপ্রকাশ্য, 
সত, স্বম্বং-পাতা, অনন্ত 'এবৎ অক্ষয় মঙ্গলের স্ৃরূপ পরমাত্বীকে, 
এই গ্রন্থ তাহার বিনীত উপাসক সভাপতি স্বামী কর্তৃক সমর্পিত 
হইল ! 
বিনীত উপসাক 
সভাপতি । 


অবতরধিকণ। 





এক্ষণে ধরব লইয়া মানব মণ্ডলী মধ্যে চতুর্দিকে মহা বিষম্বা্ 
উপস্থিত হইতেছে । কেবল এই কালে উপস্থিত হইতেছে 
এমত নহে । কাল-প্রবাহে সমাজ-মধ্যে এই রূপ ধর্শের তরঙ্গ 
নিয়তই উঠিষা থাকে, উচ্চতার চবম সীমায় উপশ্থিত হইলে 
পুনর্বার অবনত হইয়। পড়ে । এই রূপ আবহমান কালই 
ধশ্মের তরঙ্গ বহিতেছে । আর্ধ্য খধধিগণ জ্ঞানের উচ্চতম 
সীমায় আরোহন কবিয়া যে ব্রক্ষ-জ্ঞান ও রাঁজ-যোগ মানবের 
উচ্চতম ধর্ম বলিয়! নির্ণয় করিয়াছেন, তাহা এক্ষণে লুপ্ত প্রায় 
হইয়াছে । যেমন লঘু ও অসার দ্রব্যই জল আক্ষে ভাসিধা 
যায়, গুকভার ও সাববান্‌ দ্রব্য হইলে তাহা ভ্রোতে ভাসিঙ্কা 

তে পারে না, মগ্ন হইয| যায়। সেই রূপ যে সকল জ্ঞান 
লঘু ও অল্প সার, তাহাই কাল-পত্রোতে ভাসিঘা, কাল হইতে 
কালাস্তরে, ও সমাজ ভইতে সমাজান্তরে উপস্থিত হয়। কিন্তু 
ঘে সকল জ্ঞান, বুদ্ধির পক্ষে গুরুভার ও অত্যন্ত সারবান্‌, তাহ! 
কাল-আোতে ভামিয়া যাইতে পাবে না, মুতবাৎ তলদেশে মগ্গ 
হইয়া থাকে । বুদ্ধি ে সেই অগাধ জ্ঞান সাগরের তলদেশে মগ্ন 
হইয়া সেই রত্ব বাচিয়। লইবে, তাহা সকলের ভাগ্যে খটিয়! 
উঠে না। এই ব্রঙ্গ-জ্ঞান ও তাহা সম্যক রূপে লাভের উপায় 
যোগ-রূপ কৌশল, বেদান্ত ও অন্যান্য দর্শনে বর্ণিত হইয়াছে । 
কিন্ত তাছার উপদেষ্টা এক্ষণে দুর্পভ্। এই গ্রস্থ-কর্তী ব্রহ্ষ- 


জ্ঞান-গুক-যোনী পৃজ্য-পাদ শ্রীযুক্ত সভাপতি স্থামি মহাশয়, 
ীয় গুরুদেব যোগী-রাজের আদেশানুসারে জন সমাজের হিতার্থ, 
উত্তর পশ্চিম প্রদেশে উপনীত হইয়া, এই ব্রঙ্গ-ভ্তান ও রাজ- 
যোগের যেরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, মিরট নগৰের হা- 
(কোটের উকিল ও তত্রত্য এ্রশীতত্ব-জ্ঞান সমাজের € ৩০ 
8৪010181081 5০016 ) অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু শিরীষ চক্র বসু 
মহাশয় সেই উপদেশ গুলি গ্রন্থাকারে প্রচার কবেন, এই গ্রন্থ 
তাহারই বঙ্গানুবাদ । তবে তাহাতে যে সকল ইংরাজী কবিতা 
আছে, তাহার আভাস মাত্র লইয়া, এই গ্রন্থে বঙ্গ তাষাষ স্বতন্ত্র 
কবিতা রচন! করিয়া দেওয়া হইয়াছে । ব্রহ্গ-জ্ঞান ও রাজযোগ্‌ 
সন্বদ্ধে এরপ গ্রন্থ এপধ্যন্ত প্রচলিত ভাষায় প্রচাবিত হয় নাই। 
ইহা পাঠ করিলে গুরূপদেশ ব্যতিরেকেও যোগ যে কি তাহা 
বুঝিতে ও অভ্যাস করিতে পাবা যাষ। 

ব্রহ্ম-জ্ঞানের যে চরম উদেশ্য কি ও রাজ-যোগেব অভ্যাস 
কিরূপে করিতে হয়, তাহাই এই গ্রন্থে পরিষ্কার ভাবে বর্ণিত 
হইয়াছে । কিন্তু ইহাই যে মানবের উচ্চতম ধশ্ম, তদ্বিষষে পাঠক 
মণ্ডলীর মধ্যে অনেকেরই সংশয জন্মিতে পাবে । কজ্জন্ত এই 
উপক্রমনিকাতে সংক্ষেপে তাহার যথা-সাধ্য মীমাংসা কব 
হইল। এবং যৌগ ও ভক্তি কেনই বা প্রয়োজন, তাহাও প্রদ- 
শিতহইল। আধ্য-খষিগণ মানবের এঁহিক পাবত্রিকের কত্তব্য 
সমদ্রিকে ধণ্ম শবে যে কীর্তন করিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য এই 
যে ধর শব্ষের মৌলিক অর্থ--যাহাতে বাঁ যন্দারা ধারণ করে। 


অতএব যাহাতে বা! যদ্্বারা মনুষ্যত্ব ধারণ কবে, অর্থাৎ যে গুণ ও 
শক্তি থাকল খান বলাঞশ্কা তাহাই মটনব ধর্ম বলিযা ঝি 


হইবে । গ্রইভাবে এই অনন্ত ব্রক্ষাণ্ডে ঘত কিছু সচেতন বা 
অচেতন জীব বা পদার্থ আছে, তাহাদিগের সকলেরই বিশেষ 
বিশেষ ধশ্্ব অপছে। সেই নকল ধর্মই সমষ্টিভাবে মানুষে দেখা 
যায়। "অর্থাৎ সকল প্রকার গুণ ও শক্তি মানুষে প্রতিষ্টিত । 
পাশব জাডা গরভৃতি গুণ অপেক্ষা মানব-দেহে যে সকল অতি- 
বিজ্তু গুণ ও শক্তি আছে তাহাই মনুষ্যত্ব বা ভাহাই মানব 
ধর্্দ। সেই সকল গুণ ও শক্তির বর্ধানেই মানব ধন্মের উন্নতি, 
এবং তাহাদিগের বশন্বদ হইয়া কার্ধ্য করিলেই ধন্দম যাজন কৰা 
হইল। 

পূর্নবোন্ত সিদ্ধান্তানুসাবে বিচার কবিতে প্রবৃত্ত হইযা দেখ। 
যাইতেছে যে, বাহ জগৎ ও অন্তর্জগণ্খ অর্থাৎ মানব-দেহ এই 
উভয়ের গড় তত্ব মকল অবগত হইয়া ও পবম্পরের সনবন্ধ বিচার 
করিয়া স্বীয় কর্তব্য অবধারণের শক্তি কেরল মানবেই নিহিত 
হইয়াছে । এই প্রকার জ্ঞানশক্তি ও বুদ্ধিশক্তি অপর কোন পদী- 
তেই দেখাষায না। সুতরাং জ্ঞান-শক্তি ও বুদ্ধি-শক্তির প্রাধান্তই 
মন্ুষতব। এই জ্ঞান-শক্তি ও বুদ্ধি-শক্তির প্রভাবেই আধ্য-ষিগণ 
বাহ ও আত্যন্তরিক তত্ব সমূহ অবগত হইযা বহুবিধ মানব-ধর্ম্ম 
নির্ণয় করিয়াছেন। এই জন্যই সেই জ্ঞান-নেত্র দর্শী-মহাত্রা- 
দিগের প্রণীত গ্রস্থ সমুদয়কে শান্ত বলে। শাস্ত্র শবের অর্থ 
যদ্বারা শাসন বা নিয়মিত করে । মানব সমাজে সকলের বুদ্ধি 
শক্তি ও জ্ঞান শক্তি সমান নহে, এবং সেইজ্ঞান ও বুদ্ধি সমুচিত 
পথে পরিচালনা করিয়া বাহ্য জগৎ ও আভ্যত্তরিক প্রকৃতির প্রকুত 
গুণ ও শক্তি বিচার করা, ও তদনুসারে কর্তব্যাবর্তব্য নির্ণযব 
করিয়। মানব-ধর্ শ্িরঞ্করা, সকলের স্ভাধ্যায়ত্তও*নহে । বিশে- 


ষতঃ যাহাদিগের মন ইন্জিয়-তুখে বা দৈহিক-হাখে আকুষ্ঠ, 
ভাহাদিগের বৃদ্ধিও সেই মুখের পক্ষপাতী, স্লুতবৎ মানবের 
আত্যন্তরিক বৃত্তি সযহের দোষগুণনিঃল্ার্থভাক্েবিচার করিশা 
কর্তব্য স্থির করা তাহার্দিগের পক্ষে সম্ভবে না। সেই জন্যই ' 
ইন্দিষ-স্বখ-বিরত জ্ঞান-মাত্র-ব্রত আর্ধ্য তাপসগণ বাহা ও আভ্য- 
জরিক বিশ্ব-ষন্ত্র ও দেহ-ন্ত্রের গুণ ও শক্তি সমহ জ্ঞীন-বলে 
অবগত হইয়া, জন-সমাজের প্রবৃত্তি ও প্রকৃতি ভেদে ভিন্ন ভিন্ন 
নিষম প্রণালী নির্ণয় করিয়!, ভিন্ন ভিন্ন ধর্শ-শাস্ম সমহ প্রণয়ন 
করিয়াছেন । অর্থাৎ জ্ঞান-মার্গ ধ্যানমার্ম ভক্তি-মার্গ ও বর্শা 
মার্গ এই চারি প্রকার প্রণালী নির্ণষ কবিয়া বহুবিধ ধর্শ্-শাস্ম 
সকল প্রচার করিয়াছেন । কেবল জন-সমাজের হিত-কামনাষ 
নিঃস্বার্থ ও অভ্রান্ত-ভাবে এই সকল শাস্ম প্রণফন করিয়াছেন 
বলিয়াছিল তনৎ কালে লোকেরা তাহাদিগের এতাদ্রশ গৌবব 
কবিত এবং তাহাদিগের উপদেশ-বাক্য সকল শীস্ম বলিষা 
সমাদধে গ্রহণ করিয়াছিল। তাহাদিগকে নিঃদবার্থ ও অলান্ত 
বলা অনেকেরই অন্তায় বলিয়া ভ্রম হইতে পারে । কিন্ত নিংস্দার্থ 
কেমন করিষী! না বলিব ? ধাহারা ক্ষত্রিয়দিগকে ধনুস্ধেদ অধাযন 
করাইয়া, যুদ্ধকৌশল ও রাজনীতি শিক্ষা দিয়া, রাজ্য শাসনের 
উপযোগী করিতেন , আপনারা স্বয়ং সেই রাজ্য-ভোগের বাসনা 
রাখেন নাই । ধাহারা সংসাবাশ্রমী মানবগণকে জীবনযাত্রা 
নির্বাহার্থে অর্থেপীর্জনের জন্য আমুর্ষ্রেদ জ্যোভিবিবিদ্যা গান্ধরধ- 
বেদ ধনুর্ষেদ স্থাপত্য বেদ * প্রভৃতি অর্থকরী-বিদ্যা সকল শিক্ষা 


* এই চারটি উপবেদ । €৬৪) চৌষট কল! স্থাপত্য বেদের অন্তর্গত । 
ইহার এক একটি কল! এক ৮কটি বিদা, যথা শেত্ব পরীক্ষণ, আকর জ্ঞান 


দিতেন, আপনাবা কখন সেই সকল বিদ্যার দ্বার! অর্থোপাজ্জশেব 
চেষ্টা কবেন নাই । নিবিড অবণ্য ধাহীদিগেব আবাস ভূমি, পর্ণ 
কুটার বাস গৃহ ফল মল ও যজ্ঞাবশিষ্ট পুত আহার, কৌপীন 
উঅজীন বা'কৌশেয় পরিধান, গৃহ দনবাব মধ্যে কম্গুলু, ধনের 
মধ্যে গ্রন্থসমূহ, এবং জ্বানেব আলোচনাই ধাহাদিগেব জীবনেৰ 
একমাত্র অবলম্বন । সেই সকল জন-হিতৈষী মহাস্্াগণকে 
সেই সকল এ্রশর্ধ্-ভোগ-বিরাগী যোগিগণকে যদি নিঃক্গার্থ 
ন| বলি_তবে আব কাহাকে বলিব । তাহাদিগকে অভ্রান্ত 
কেন বলি, তদ্িষযেধ মীমাংস। পরে করা যাইবে । এক্ষণে আর্ধ্য 
ধষিগণ জ্ঞানশক্তি ও বুদ্ধিশক্তি যেকপে পরিচালিত কবি 
আপনারা ব্রহ্ম-জ্ঞান লাভ করিয়াছেন এবং জ্ঞানের সেই উচ্চতম 
শিখবে আরোহণ করিষ! অধঃশ্িত মানবের কর্তৃব্যাকর্তব্য স্িৰ 
কবিযাছেন, তাহাই বিবেচন! করা যাইতেছে । 
জ্কানযোগ-_জ্ঞান শবের অর্থ জানা । এই সংসাব মধ্যে 
ম্ীতব্য খ্বীহীরা জানেন দর্শন-শ্যস্থে তাহাদিগকে তত্বজ্ঞানী 
বলে। সৃষ্টিতত্বই তীহাদিগের জ্ঞাতব্য । স্থষ্টিতত্ব ছুই প্রকার, 
বাহু-জগৎ্ ব1 বিরাট্-দেহ, অন্তরগৎ বা মানব-দেহ। অর্থাৎ 
জগৎ কি? ও আমি কি? এই দুইটা তত্বজ্ঞানীদিগের জ্ঞাতব্য । 
কম্মাৎ কোহহং কিমপিচ ভববান্‌ কোহয় মন্যঃ প্রপঞ্চ ইত্যাদি 
বাক্যের দ্বাবা জ্ঞাতব্য যে কি তাহা'অনেক স্থলে প্রকাশ করিঘা- 
ছেন। প্রথমতঃ বাহ্য-জগহ কি তৎ্সম্বন্ধে বিচার করা যাই 
তেছে। আধ্যদিগের দর্শনশাস্ত্র সমূহে একই মত ভিন্ন ন্চিন্ন রূপে 


আলেখ্য বিদ্যা বৃষ্ষাযুর্ষ্বদে যোগ, বাল্ত বিদ্যা, ধাতু বাদ ইত্যাদী বিদ্যার 
দ্বারা পুরাকালে আর্য গৃহর্থেরানর্থে।প জ্জন করিতেন । 





প্রকাশিত হইয়াছে । দ্রব্য গুণ ও ক্রিয়া দ্বারাই যে সমুদয় 
সষ্টি ইহ! সকলেই স্বীকার করেন, এবং তত্বজ্ঞানী যোগিদিগেরও 
এইরূপ উপদেশ। ইহাদিগের মধ্যে দ্রব্যতর' নিতা. অর্থাৎ 
যাহার কখন অভাব হয় না তাহাই দ্রব্য | গুণ সেই জব্যে 
লীন হইয়! থাকে, যখন তাহা হইতে প্রকাশ পা তখনই 
তাহাতে ক্রিয়া-শক্তির আবির্ভাব হয়। দ্রব্য একমাত্র, বুদ্ধির 
অতীত, অনন্ত অবকাশ-মধ্যে অপরিচ্ছ্ম্ন ভাবে অবস্থিত । 
গুণ তিন প্রকার সত্ব রজঃ এবং তমঃ।' ইহাদ্দিগের ছারা 
শন্থি চালিত হয়। শক্তির ছুই প্রকার গতি--প্রবুত্তি ও 
নিবৃন্তি। গুণ-শক্তির প্রভাবে প্রবৃত্তি বেগ প্রবাহিত হইতে 
আরম্ত হইলে, আবরণ বিক্ষেপ এই ছুই পকাব ক্রিষাশস্তি 
সঃুত হয় | গুণ-শি, দ্রব্যের নিত্য সন্ায সন্থবতী হইয়া এবং 
আভাত্তরিক গুণের দ্বান্না চালিত হইযাঁ এই জুই ক্রিন্াঁশন্তি সহ- 
কারে ভিম্ন ভিন্ন ক্রিয়া সম্পাদনার্থে বহুবিধ আকাবে পরিণত হই- 
ফাকে । সেই সকল মির ছার! ফুল হক্ষ অনত্ত আকার কিশিউ 
এই বিশ্ব সংসারে স্থজন পৌধণ পরিবর্তন প্রভৃতি সকল ক্রিষা 
জম্পাদিত হইতেছে । শক্তিব বেগ-প্রভাবে নিঃস্থত পরমাণু 
সকল একদিকে আবরণ শক্তির দ্বারা সংশ্লি্ট হইযা রূপ 
বাঁআকার ধারণ করিতেছে । অপর দ্বিকে বিক্ষেপ শক্তিব 
প্রভাবে পরষাণু সকল বিগ্রিষ্ট হইয়া রূপাস্তবে পরিণত ভই- 
তেছে। তাহার! পুনর্বার নৃতন ভাবে জঅংহ্িষ্ট হইয়া অন্য 
পদার্থের আকারে প্রকাশ পাইতেছে । সুতরাং এই ব্রহ্মা 
মধ্যে আমরা* যাহা কিছু পদার্থ বলিয়া দেখিতেছি তাহা 
কেবল: গুণ ও শক্তির রচিত আকার মাত্র। কিন্ত এই রূপ 


গুন-শক্তির প্রভাবে যে দ্রব্য নিয়তই রূপ হইতে রূপান্তরে 
প্রতিভাত হইতেছে, সেই দ্রব্যের স্থরূপ কি তাহা আমর! 
কিছুই বুঝিতে পারি না । ' গুণ-শক্তির প্রভাবে দ্রব্যের প্রকৃত 
ভাব সমাচ্ছাদদিত রহিয়াছে, তাগাব বিকৃত ভাবই কেবল 
আমাদিগের উপলব্ধি হইতেছে । অতএব তত্ব-জ্ঞানীগণ এইরূপ 
দিদ্ধাপ্ত করিয়াছেন যে গুণ-শক্তির নিঃশেষে বিরাম হইলে 
যাহ! কিছু অবশিষ্ট থাকে তাহাই নিত্য বস্ত। যদি এরূপ 
অনুমান করা যায় যে গুণ-শক্তির নিঃশেষে বিরাম হইলে 
পবমাণু মাত্র অবশিষ্ট থাকে। এইটি বিজ্ঞান সঙ্গত হয না, 
কারণ, পরমাণু সকল পবম্পরেব আকর্ষণে অবস্থিত, সুতরাং 
সে অবস্থাতেও ক্রিয়া-শক্তির বিদ্যমানত| থাকে । এইজন্য 
তত্ত-জ্তানীগণ বলেন যে গুণশক্তির বিরামে পরমাণু পর্যন্তও 
দ্রবীভূত হইয়া অবশেষে গুণ-শক্তির অভীত অথচ গুণ- 
শক্তির স্লাশ্রয় স্বরূপ একমাত্র নিত্য বস্ত্র অপরিচ্ছিন্ন ভাবে 
অবশিষ্ট থাকেন, তিনিই ব্রক্ষ নামে অভিহিত) বাহ জগতের 
বিচার করিয়া সেই নিত্য বস্তর কেবল পরোক্ষ জ্ঞানই লাভ 
করা যায়--অপরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ-জ্ঞান লাভ করা যায় না। 
দ্বিতীয়তঃ অন্তর্গিৎ বা আমি কি--তদ্বিষয়ের বিবেচনা 
করা যাইতেছে । মানব-দেহ একটি যন্ত্র মাত্র । ভৌতিক- 
তত্ব, শক্তি-তত্ব ও জ্ঞান-তত্ব, এই তিন প্রকার তত্বে নির্ম্িত। 
ক্রিয়া-শক্তি-প্রধান অনদ্বব-বিশিষ্ট স্থুলদেহ ভৌতিক-তত্তে 
নিশ্িত, ইচ্ছা-শন্তি-প্রধান হৃশ্ দেহ, শক্তি-তত্ে নির্দ্িত। 
এবং জ্ঞান-শক্তি- প্রধান অংস্কারের আধার স্থল সুক্ষ উভদ্ব 
শরীরের বীজ, কারণ-দে, জ্ঞান-তঙ্টৌ নির্িত। আত্ম-তত্ব- 


জ্ঞানী যৌগীগণ নির্ণয় করিয়াছেন যে, যে কিছু শক্তি বা গুণ 
্রহ্মাণ্ডে আছে, সেই সমস্তই মানব শরীরে নিহিত হইয়াছে । 
ক্রহ্মাণ্ডে ষে গুণাঃ সর্ধবে শরীরেষূ' ব্যবস্থিতাঃ” *এইবপ বাক্য 
আধ্য-শীস্তের অনেক স্থানে দেখা যায়। আধুনিক তত্ব-জ্ঞানী' 
গণের মণ্যে অনেকেই বলেন [006 9 00৩ 6০1০1 
01 08০ 6:69072]” অর্থাৎ অন্তর্জগৎ বাহ-জগতের অনুকরণ । 
যুক্তিও ইহা প্রতিপন্ন করিতেছে । অন্বরূপ জগৎ পদার্থ 
হইতে শুক্র শোণিতর উত্পত্তি। শুক্র-শোণিত হইতেই দেহ। 
আহার-জীত-রসের স্বরূপ জগৎ পদার্থের দ্বারাই মানব যন্ত্রের 
স্থল দেহ ও ক্রিয়া শক্তি সকলের পোষণ হইতেছে । জগতের 
নিয়মের অদীনেই এই দেহের স্থিতি। ইহার জ্ঞানশক্তি সমস্ত 
অস্তরে আছে এই. মাত্র, দেহের অভ্যন্তরের তাহারা কিছুই 
জানে না, জগৎ-পদার্গে ই তাহারা একান্ত গ্রথিত । অর্থাৎ জগৎ- 
পদার্থের জ্ঞানেই জ্ঞান-শক্তিরও পোষণ হইতেছে । ধ্বংস হইলে 
দেহ-পদার্ঘথ সমূহ জগতেই মিলিত হয়। অতএব এই জগৎই 
দেহের জনক, পালক এবং আশ্রয়। আমাদিগের শারীরিক বা 
মানসিক প্রকৃতির যাহ। কিছু প্রয়োজন তাহা সমস্তই জগতে 
আছে । যাহা! জগতে নাই, এমন অভাব আমাদিগের কখন অন্ু- 
ভূত হয় ন। জনকের গুণ জন্ত পদার্থে বর্তীন যদি প্রকৃতিব নিয়ন 
থাকে, তবে এই দেহ-যন্ত্র অবশ্যই বাহাজগতের অনুকরণ বলিতে 
হইবে । তবে উভয়ের গুণ ও শক্তি সকল আমরা যদি প্রক্য 
করিয়া বুঝিতে ন| পারি, তাহা! আমাদিগের বুদ্ধির দোষ। এই 
নিমিত্ত আর্-জ্ঞানীগণ এই দেহকে ক্ষুদ্র ব্রহ্মা বলিয়া বর্ণন 
করিয়াছেন। এই নিমির্তই দেহ-যন্ত্রত্ক অন্তজগৎ্ বলা যায়। 


এই দেহ-ধস্ত্ের স্থুলভাগ ও হৃশ্পতাগ অর্থাৎ স্ুল ও সু 
শরীবে, জ্ঞান একমাত্র অধিষ্ঠাতা। “আমি একটি ভাবমাত্র 
জ্ঞানে প্রকাশ পায। দেহের জাগ্রদবস্থায, কেশাগ্র হইতে 
শ্লইশ গর পর্য্যন্ত জ্ঞান সর্কশবীরে বাপ হইয়া থাকে, সেই কালে 
অহ্ৎভাবও জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত শরীর ব্যাপিয়। অবস্থিতি 
করে? .স্বপ্রাবস্থায় যখন জ্ঞান শ্ুল-দেহ হইতে আকৃষ্ট হইয়া 
ক্রিষা-শক্তি ও জ্ঞান-শক্তিময় শৃক্ধ শরীরে অবশ্থিতি করে, 
তকালে সেই মনো[মষ সুক্শরীরে অহংভাব প্রবল হইয়া 
থাকে । গভীব নিঃন্প্র-নিদ্রাকালে, যৎকালে জ্ঞান, স্থল ও 
সক্ষম শবীব পবিত্যাগ কবিয়া, নিশ্চেষ্ট ভাবে কারণ শরীরে 
আবস্থিতি কবে*, তৎকালে অহত্ভাবও এক কালে ক্ষীণ 
হইয। জ্ঞানেই লীন হইয়া খাকে। কাবণ, জাগ্রত হইয়া 
উঠিবা মাত্র তৎক্ষণাৎ স্বাবণ হইতেছে যে আমি ঘোরতর 
নিঃন্প্রে নিদ্রিত ছিলাম। এই অবস্থা স্মরণ হওয়াতে, স্মৃতির 
নিষমানুসারে সিদ্ধান্ত করা যায় ষে, সেই নিংক্প্র অবস্থা! জ্ঞানের 
দ্বারা তৎকালে প্রত্যক্ষ করা হইয়াছিল বলিয়া পরে স্মরণ হই- 
তেছে। এইরূপে জ্বান তিন দেহে আকুঞ্চিত ও প্রসারিত 
হইতেছে । বুদ্ধি, স্মৃতি, চিত্ত, অহহজ্ঞান ইহাদ্িগের সমষ্টিকে 
অন্তঃকরণ-যন্ত্র বল! যায়। এবং চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক 
ইহাদ্িগকে জ্ঞানেজিয়-স্ত্র বলে । জ্ঞান, যখন অন্তঃকরণ-যন্্রে 
অবস্থিত হইয়া একাগ্রভাবে চিন্তা করিতে থাকে, তখন জ্ঞানে- 
ন্রিয়-যন্ত্র সত্বেও বাহ্য পদার্থ জ্ঞানেতে প্রকাশ পায় না, অথবা 





ত্যান-জনিত সংক্কা্ণ ও ম্মুত যন্ত্রকে ভ্রারণ-শরীর বলে। 


প্রকাশ-ভাবের হ্রাস হয়। যখন জ্ঞানেত্্রিয়-বষ্ট্রের দ্বারা বাহ 
জগতে একা গ্রভীবে সংযোজিত হয়, তখন অন্তঃকরণ-যস্সের ক্রিয়া 
প্রকাশ পায় না, অথবা তাহার ক্রিয়-শক্তি হ্রাস হইয়া যায়। 
অতএব জ্ঞান অস্তঃকরণ-যস্ত্রের শু বাহু-জ্ঞানেজিয়-ধন্ত্রের“মধ্ে 
যন্ত্রিত বা বদ্ধ থাকিয়া আবুষ্চিত ও প্রসারিত হইতেছে ! ক্রিয়া 
পুনঃপুনঃ করিলে, অভ্যাস-জনিত একটি সংস্কার জন্মে, সেই 

শস্কার-সঞ্চিত ব্যাপারই স্মৃতি পথে অধিকাংশ সময়ে উদয় হঘ-_ 
সেই ব্যাপার-ঘটিত পদার্থ ও ক্রিয়া সুমৃহই চিন্তারূপে জ্ঞানে 
প্রকাশ পায়- স্থুতরাৎ জ্ঞান প্রকৃতি-যন্ত্রে যস্ত্রিত। যন্ত্রিত হইয়া 
আকুফ্িত ও প্রসারিত হইতেছে বলিয়া! জ্ঞানকে ভ্রব্য বলা যায় । 
জ্ঞানেক্রিয-যন্ত্রগণ জ্ঞানের অঅধিষ্ঠান ব্যতিরেকে বাহ্য-জগৎ প্রকাশ 
করিতে পারে না। কিন্ত জ্ঞান, ইক্জিয়-যন্ত্রের সহায়তা ব্যতিরেকেও 
শ্রবণ, ম্পর্শন প্রভৃতি ইক্্রিয়-ক্রিয়া ও তাহার ব্যাপ্য শব স্পর্শ- 
রূপ রসগন্ধের স্বরূপ জগৎ পদীর্ঘ, উভয়কেই প্রকাশ করিতেছে। 
জগ পদার্থ যদি দৃষ্টির বিষয় হয়, তাহা! হইলে “ষেন দে।থতেছি” 
অর্থাৎ দর্শন ক্রিয়া! ও দৃষ্ঠ বস্ত উভয় ভাবই প্রকাশ পায়; যদি শ্রব- 
পের বিষয় হয়' তবে “যেন শুনিতেছি” অর্থাৎ শ্রবণ-ক্রিয়ার ভাব 
ও শব্দ উভয়ই জ্ঞানে প্রকাশ পায় । এই স্থানে জ্ঞান শ্রবণ-ক্রিয়ার 
ভাব ধারণ করিণে তাহাতে দর্শন-ক্রিয়ার ভাব প্রকাশ পায় না 
এবং অন্য ইন্সিয়-ক্রিয়ার ভাব জশ্বদ্ধেও সেইরূপ । অতএব 

জ্ঞান ইঞ্জিয়-যন্ত্রে ষস্ত্রিত। ক্রিয়ার ভাব ও ক্রিয়ার ব্যাপ্য বিষয় 
৯ এ স্থলে এইটি অনুমান কবিতে হইবে যে জ্ঞান কোন বিষয়ে একাস্ত 


একাগ্রী ভূত হইলে বিষগান্তপ্ণের উপলদ্ধি হয় না। একাগ্রভাবের তার- 
তম্য অনুসারে বয় স্তরেরুন্টপলন্ধির তারতস্্র হইয়া থাকে। 


অর্থাৎ কর্ম, এই উভয় ভাব জ্ঞান প্রকাশ পাইলে, প্রকৃতি, নিয়- 
মানুসারে এই প্রকাশ করা ক্রিয়াতে কর্তৃ-ভাব প্রকাশ হওয়া 
প্রয়োজন হইতেছে। তাহাতে &ঁ উভয়ের প্রকাশক জ্ঞান 
মু কের্তী ,রূপে প্রকাশ পাইল। এ স্থলে যাস্ত্িত জ্ঞানের “ছুই 
পক্তি প্রকাশ পাইতেছে_প্রকাশ করা ও স্বয়ং প্রকাশ হওয়া । 
রাগ, দ্বেষ, ভয়, লজ্জা, শোক, মোহ, সুখ, হৃঃখ, ভক্তি, আনন্দ ও 
প্রেম এই সকল ভাব দ্বারা অস্তঃকরণ চালিত হয়। এই সকল 
ভাব, ধা কারণের সংযোগ না থাকিজেও জ্ঞানে প্রকাশ 
পাম্প, এবং সকল ভাব এককালে প্রকাশ পায় না । অতএব 
সেই সকল ভাব গুণের গার! পরিচালিত হইয়া আন্তঃকরণে 
উদয় হয় খুণ তিন প্রকার-_-সত্ব রজঃ তমঃ। যখন ষে 
খ্রণ প্রবল হয়, সেই মত ভাব অস্ত্রে উদয় হয়। এই তিন 
গুণের জ্ঞান যন্ত্রিত। হ্ুতরাং জ্ঞানে গুণ ও শক্তি উভ- 
ঘ্নেরই লক্ষিত হয়। সেই সকল গুণ ও শক্তি দেহ- 
যন্তের তগত। দেহ-যন্ত্রের প্রকৃতি অন্ুপারে গুণ ও শক্তি 
সমূহের ভেদ দেখা যায়। সেই সকল প্রকৃতি-গত গুণ শক্তির 
দ্বারা দেহ-যন্ত্রে যস্ত্রিত হইলে, জ্ঞান সংযত ও সম্কুচিত হইয়! 
অহতৎভাবে প্রকাশ পায়, প্রত্যেক দেহ্‌-যস্ত্রের তিম্ন ভিন্ন প্ররুতি- 
গত ভিন্ন ভিন্ন প্রকার গুণ শক্তির দ্বারা যন্ত্রিত বলিয়!, একমাত্র 
অহংভাব প্রত্যেক দেহে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশ পাইতেছে। 
এবং দেহ ব্যতিরিক্ত পদার্থে ভিন্ন বা পরভাব এবং দেহে আত্ম- 
ভাব জন্মাইতেছে । এই জন্যই সিদ্ধান্ত করা যায় ষে “আমি” 
বলিতে কোন বিশেষ পদার্থ লক্ষিত হয় না। এইটি একটি' 
ভাব মাত | গুণ-শক্তির দারা জ্ঞান এই দেহ-যক্ত্রে ষস্ত্রিত হই- 


লেই এই ভাব প্রকাশ পার, এবং জ্ঞানের সঙ্গে অবস্থান্তারত 
হয়। ত্ুতরাৎ গুণ-শক্তি বিশিষ্ট জ্ঞানই দেহের অধিষ্টাতা, 
তাহাকেই তত্ব-জ্ঞানীগণ জীব ব! আত্মা বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। 
এই জ্ঞানই প্রকৃত অহৎ বা “আমি; । 

ধ্যানযোগ-+পূর্বে সিদ্ধান্ত হইয়াছে জগৎ-পদার্থ বা জীব- 
দেহ গুণ-শক্তির প্রকাশিত বিকার মাত্র । আমরা যাহা কিছু 
দ্বেখিতেছি সমস্তই বিকৃত ভাব । জশতেব প্রকৃত অবস্থা" বা ভাব 
কি তাহা গুণশক্তির বিরাম না হইলে জানা যায় না। জানিবার 
উপায় জ্ঞান। সেই জ্ঞান স্বয়ং প্রকাশ এবং অন্যের প্রকাশক 
হইয়াও গুণ-শক্তির দ্বারা এরূপে যন্ত্রিত, যে বাহ-জগতের গুণ- 
শক্তিময়্ বিকৃত আকার ধরিয়াই ইহা নিরন্তর অবস্থিতি করি- 
তেছে। জগৎ-আকার পরিত্যাগ পূর্বক স্বয়ং-প্রকাশভাবে কখনই 
অবশ্থিতি করিতে পারে না। জ্ঞানের সংযোগ ব্যতিরেকে দর্শন 
শ্রবণ প্রভৃতি জ্ঞানেন্দিয়গণ স্ব স্ক বিষয় পুকাশ করিতে সমর্থ 
হয় না। কিন্তু ইন্দিয্-গৃহীত বিষয় সকল, ইন্দ্রিয়গগণের সংযোগ 
ব্যতিরেকেও জ্ঞান আপনাতে প্রকাশ করিতে সমর্থ। স্ুতর্বাং 
ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্থ বিষয় প্রকাশ করিবার শক্তি জ্ঞানেতেই নিহিত । 
এই প্রকার শক্তি সত্বেও ইহা! আত্যন্তরিক বিষয় বা অবন্থ! 
প্রকাশ করিতে পারে না । ইহা গুণ-শক্তির ছারা এবপ যষ্্রিত 
যে দেহের অভ্যন্তরে থাকিয়াও, জগচ্চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া 
ক্ষণকালের নিমিত্তও অভ্যন্তরে স্থির থাকিতে পারে না 1 সুতরাং 
আত্যন্তরিক প্রকৃত ভাব প্রকাশ করিতেও সমর্থ হয় নাঁ। 

শব স্পর্শ রূপ রস-গন্ধ গ্রহণ করিয়াই জ্ঞান জগৎ-পদার্থ 
সমস্ত অবগত হইতেছে । পাদার্থ সম্বন্ধে জ্ঞান এই পাছটির 
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অতিরিক্ত আর কিছুই নাই। কিন্তু এই পঞ্চ ইন্জিক্-গ্রাহ্য 
বিষয় গুণ শক্তির দ্বারা রচিত। জ্ঞানও স্বয়ং গুণ-শক্তির 
দ্বারা যস্ত্রিত, গুণশক্তির রচিত্ত বিষয়ই গ্রহণ করিয়া ধাকে। 
এধশক্িরবিরাম হইলে পদার্থের ষে প্রকৃত ভাব প্রকাশ পায়, 
তাহা গুণ-শক্তি-বিশিষ্ট জ্ঞানের ধারণ! করিবার সামর্থ্য নাই। 
গুণ-শক্তি-যুক্ত অবস্থার জ্ঞান, গুণ-শক্তি বিরামের অবস্থাপন্ন 
দ্রধোর প্রকৃত ভাব অনুভব করিতে পারিবে না । নিউটনের 
মন স্বেরূপ ভাবে ভাবিত হইয়া বা যেরূপ অবশ্থাপন্ন হইয়া 
'আহারাদি জগদ্ধযাপার বিস্ৃত হইত, আহার-লোলুপ ভোগমাত্র 
অভিলাধী চিন্তাহীন ব্যক্তির মনে তাহা অনুভূত হওয়া 
কখনই সম্ভবে না । সেই ভাব বা অবস্থা অনুভব করা কেবল 
সেইরূপ অবন্থাপন্ন চিন্তেরই সম্তবে। অতএব গুণ-শক্তির 
বিরামে যে দ্রব্য, ভাব বা অবস্থা! প্রকাশ পায়, তাহ1 গুণ-শক্তি- 
যুক্ত জ্ঞানের দ্বারা প্রকাশ পাইতে পারে না। তাহা জানিতে 
হইলে জ্ঞানেরও গুণ-শক্তি বর্জ্দিত হওয়া প্রয়োজন । জ্ঞানের 
শক্তি_ চিন্তা । চিত্ত-বৃন্তিকেও চিন্তা বলে। চিত্ত, জ্ঞানের 
একটি অবস্থা বিশেষ | ুতরাং চিন্তা বা চিত্ত-বৃত্তিকে নিঃশেষে 
বর্জিত করিতে পারিলেই জ্ঞান, শক্তি-বর্জিত হইল । এই চিন্তা 
বৃত্তি বা চিত্ত-বৃত্তির বর্জনকেই তত্ব-জ্ঞানীরা যোগ বলেন । 
“সর্ব চিস্তা পরিত্যাগানিশ্চিস্তো যোগ উচ্যতে ।” গ্রন্থান্তরে 
“যোগশ্চিত্ব-বৃত্তি নিরোধঃ।৮ পুর্বে বলা হইয়াছে যে ক্রোধ, 
মোহ, হখ, ছুঃখ প্রভৃতি অস্তঃকরণের ভাব সমস্ত জ্ঞান-শক্তিব্র 
বা চিস্তার পরিচালক, এবং ভাব সমূহের পরিচালক, গুপ। 
শিম. দম. উপরতি. স্িতিক্ষা, সমাধা এই কয়েকটি যে!গাঙ্গ 
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অভ্যামেই অন্তরঃকরণের ভাব অমস্ত তিরোহিত* হয়। ভাব 
সমস্ত তিরোহিত হইলে, অভ্যাসের বলে গুণেবও প্রভাব 
তিরোহিত হইয়া যায় । গুণ-শক্তির প্রভাব রহিতের কৌশল- 
স্বরূপ রাজযোগ, প্রয়োজনীয় যোগাঙ্গ সমেত এই গ্রন্থে কি” 
রূপে বর্ণিত হইয়াছে । এই ষোগাভ্যাসের চরম ফল সমাধি । 
যোগ অত্যস্ত হইলে, গুণ-শক্তির্ নিঃশেষে বিরামাবস্থার যে 
কেবল মাত্র চেতনময় দ্রব্য, অবস্থা বা ভাব অবশিষ্ট থাকে, 
জ্ঞান সেই আকারে আকারিত হয়। ইহাই বৌদ্ধদিঠ্ব 
শুন্য । জড়-শক্তি বাদীদিগের দ্রব্য ও শক্তিব মিলিত অবস্থা । 
ইহা যন্ত্রিত-জ্ঞান ও বুদ্ধির অতীত, তত্ব-জ্ঞানী যোগীগণ 
মধ্যে পরমাত্বা বলিয়া প্রতিষ্টিত। তত্কালে সেই জ্বান আব 
দেহ মধ্যে অহংভাবে যক্জ্রিত থাকে না, অনভ্ত বিশ্ব পদাথের 
অন্তরে ও বাহে অপরিচ্ছিন্ন স্য়ং-প্রকাশ ভাবে ব্যাপ্ত হঘ। 
সেই অবস্থা, এইকুপ অহংভাব-যুক্ত জীব অবস্থায় থাকিয়া 
অনুভব করা যায় না। মানব-বস্ত্রের উচ্চতম জ্ঞান ও বুদ্ধিব 
এই চরম সীমা । এই সীমায় উপনীত হইলে ব্রক্ষাণ্ড মধ্যে 
কিছুই অবিদ্ধিত থাকে না। আধ্য খধিগণ জ্ঞানের এই 
চরম সীমার উপনীত হইয়াছিলেন বলিয়াই তাহাদিগকে 
অপ্রান্ত বলি। প্রকৃতির উচ্চতম হৃষ্টি মানব এই শীমায 
উপনীত হইলে, তাহার মানব নাম সার্থক হন ;--ইহী 


শাভ হইলে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ সকলই লাভ হয়| 
থাকে। 


ভিদ্টতে হৃদয় গ্রন্থি শ্ছিন্দ্যস্তে সর্ব সংশযাঃ। 
ক্ষীয়ত্তে চাস্য কম্্াণি তম্মিন্‌ দই পরাবরে । 
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যৎ প্রন্ধাচাপবৎ লাভৎ মন্ততেনীধিক ততঃ । 
যস্দিন শ্িতোন ছুঃখেন খুকণাপি বিচালাতে | 

ভক্তিযোগ_এক্ষণে ভক্তি-যোগ ও তাহার প্রাধাজন কি 
»ক্ষনযেৰ *বিচাৰ কৰা যাইতেছ্ধে । জগৎকে বিবাট-দেহ বা 
বিবাট-ষশ্ব বল! যাঁষ, মানব-দেহ বা! মানবযস্ত্র তাহাৰ অন্ুকবণ। 
পূর্ধে সিদ্ান্ত কবা হইষাছে যে, যে সকল গুণ-শর্তিব দ্বাৰা এবং 
যে ক্রিশাপ্রণালীতে বিবাট-দেহেব ক্রিষা সম্পাদিত হয, সেইন্নপ 
গুণ-শক্তিব দ্বাব1! ও সেইকপ, ক্রিষা প্রণালীতে মানব দেহেরও 
ক্রিষ। সম্পাদিত হয। হ্ৃতবাৎ একটি'ব ভাব বুঝিতে পাবিলে 
অপবটিবও ভাব বুঝিতে পাখা যায । বিবাট-দেহেব সহিত 
তুলনা মানব দেহ যেকপ ক্ষুদ বলিযা বোধ হয, অনন্ত 
অধকাঁশে অপ্বিচ্ছিন্ন ভাবে ব্যাপ্ত ব্রক্গ-তত্বেব সহিত তুলনা 
বিশাল বিবাট-দেহও সেইবপ, কিন্ত সে তুলনাৰ অনুভূতি 
শক্তি মান্ব-বুদ্ধিতে স্পষ্টৰপে প্রকাশ পাষ না। মানব-যন্ত্রের 
অধিষ্ঠাাঁ জ্ঞান যেকপ এই দেহে জীব বা অহং বা আত্ম 
বলিষ, অভিহিত হইযাছেন, এই বিবাট-যন্ত্রের অধিষ্ঠাতা 
জ্ঞানও সেইবপ ঈশ্বব, বিবাট-আম্ব! বা হিরণ্য-গর্ভ বা বিরাট 
পুকষ বলিযা ওআর্ধ্য-দর্শন শাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছেন | 
জাগ্রদবস্থায মানব-যন্ত্বেব অধিষ্ঠাতা জ্ঞান, প্রকৃতিগত শক্তিৰ 
প্রভাবে সর্দ্দঘ দেহে প্রসাবিত হইযা, আনখাগ্র দেহকে 
সচেতন ভাবে প্রকাশ কবে। সেই কপ ব্বাটেব জাগ্রদবস্থায 
অর্থাৎ »ষ্টি প্রকাশ কালে, বির”টেব অধিষ্ঠীভা জ্ঞান স্বীধ প্রাক- 
তিক-শক্কতি-প্রভাবে এই বিবাট-দ্বেহে সচেতন ভাবে প্রকাশ 
কবে। মানব দেহেন্ছ নিদ্রাকালে ঘ্ুমন সমস্ত ক্রিয়া-শক্তি 
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নিশ্চে্ট ভাবে স্বীঘ প্রকৃতিতে লীন হইয়া খা, (তবে স্থূল 
দেহ বাহ্য জগতের নিষমের অধীন বলিয়া সম্যক লয় হয় 
না), সেইকপ বিরাট পুরুষের নিদ্রাবস্থায় সুমন্ত ক্রিয়া-শন্ি 
স্বীয় প্রকৃতিতে লয় হইয়া থাকে | জ্ঞানময় বিরুট পুরুষের 
জাগ্রদবস্থায়, ক্রিয়াশক্তির সমষ্টি প্রকৃতি উত্তেজিত হইলে 
এই ৃষ্টি প্রকাশ পায়। এবং নিদ্রাবস্থায় ক্রিয়া-শক্তি সমস্ত 
নিশ্চেষ্ট ভাবে প্রকৃতিতে লীন হইলে এই সৃষ্টিও.সেই প্রকু- 
তিতে লয় পায় । পূর্বে বলা হইয়াছে থে শক্তির দুই প্রকার 
গতি, প্রবৃত্তি ও নিরৃত্তি। আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা ইহাকে 
সঙ্কোচ ও প্রসারণ (0০920596100 200. 9210818100 ) বলিনা 
থাকেন। 

হসুণ্তিকালে দেহ-যঙ্ত্রে যস্ত্রিত জীব-চেতন নিশ্চেষ্ট 
ভাবে থাকে । জাগ্রদবস্থার প্রারস্তেই সেই চেতন সংযত 
হইয়া অপরিস্কুট রূপে অহংভীবে পরিণত হয়। নিশ্েষ্ট 
চেতনে অহংজ্ঞান প্রকাশ পাইবামাত্র তাহাতে ম্মৃতি-শক্তির 
উদয় হয়। স্মৃতির উদয়ে জ্ঞান উজ্জ্বলীভূত হইয়া, স্মৃতির 
বিষয়ীভূত পদার্থ সকলের আকার প্রকাশ করিবার জন্য 


নিষ্ম লিখিত শ্রীমন্তগব্ধগীতার কয়েকটি শ্রোকে এই ভব ম্পষ্টবূপে 
প্রকাশিত হইয়াছে । যথ।-_ 
অবাক্তাদ্ধযক্তয়ঃ সর্বাঃ প্রতবস্তাহরাগমে। 
রাত্রা'গমে প্রলীযন্তে তত্রেবাবাক্ত সংজ্ঞকে ॥ 
ভূতগ্রামঃ সএবাহয়, ভূত! ভূত! প্রলীয়তে। 
রাত্রাগমেহবশঃ পার্থ প্রভবতাহরাগমে & 
পরন্তশ্মাতু তাবোহন্যোহবাক্রোহবাক্জাৎ সনাতন: 
যঃ স সব্বেধু ভূতেযু নপাৎহন বিনশ্যতি ॥ 


১৭ 


প্রসাবিত হইচ্তে গ্কাকে। এইকপে স্থৃতি কর্তৃক প্রশ্নাবিত 
জ্ঞানই অন্তবে স্থানকবপে (0971691১810) 91 31:09) প্রকাশ 
পাষ। সেই গ্রসবণ শক্তিৰ , নিববচ্ছিন্ন গতি-প্রবাহ অআন্তবে 
কাজ বলিছা অন্ুভত (0০7০৮)101) 01 01019 ) হয *। 
কাবণ কাল অনুভবের বিষয, এবং ক্রিযাই কালেৰ অনুভাবক । 
স্মৃত পদার্থ প্রকাশ পাইলেই জ্ঞানে বাসনাৰ উদয হয! বাসনা 
সহকাবে জ্ঞানেব ক্রিষাভিমুখী যে গতি তাহাকে ইচ্ছা বল্গে। 
জ্ঞানেৰ সেই ইজ্ছাবদপী গতি শক্তি দ্বাবা দেহ-যন্ত্রেব ক্রি] 
সমস্ত সম্পাদিত হয । সেইকপ বিবাট-যন্ত্রে যন্ত্রিত ঈশ্বব- 
চেতন হুমূপ্রি অর্থাৎ প্রলযে নিশ্চেষ্ট ভাবে থাকেন । ুযুপ্সি 
ভঙ্গে বিবাটেৰ প্রকুতি বন্ধ উত্তেজিত হইলে বিবাট-চেতন 
ঘনীভূত হইস! অহং জ্ঞান প্রকাশ পাষ। প্রকৃতি-যন্ত্রে অহং- 
জ্ঞান প্রকাশ হইবামান,। সেই অহৎক্ঞানবপ গতে জগতের 
অস্কৃব-কপিণী স্মৃতির উদয হুয। স্মৃতিৰ উদযে কান প্ভা- 
বতই উজ্জ্বলাভৃত হব। স্মৃতিৰ বিষবীক্ত পদার্থ সকলেব 
আকাব প্রকাশ কবিবাব কাবণ সেই জ্ঞান মণ্ডল।কাবে প্রসাবিত 
হয । সেই মগুলাকাবে প্রমাবিত জ্ঞান রা দেহ অথবা 


স্পা সত শা শশী শশা শি শা শি শা শা শা চা 


এত সথ্দ্ষে 5115 16৮06 মহ পয়েব অনু এতে ধজকতা এত ভাবের 
উদয় হইয়াছে তিনি বলেন 100 8000. 81১০9 6 5 79101] 
10ছ৪ ০7902011923 07 620 00205020529 7077801 217 81)62006 
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বাহ্য, হৃর্টিতে অবকাশ রূপে (909০০) প্রকাশ পায়। স্মৃতি 
রূপ! সেই প্রসারণ শক্তির নিরবচ্ছিন্ন গতি প্রবাহ হইতে কাল 
(5206) প্রকাশ পায়। * স্মৃতির গর্ভে জগতের অস্কুর প্রকাশ 
হইবামাত্র বাসনা সন্ক্প বা আকাজ্ষার উদয় হয়। সেইন্বীক্না 
শক্তি উত্তেজিত হইলে যে গতি জন্মে তাহাকে ইচ্ছা বলে 
সেই সঙ্কল্প বা বাসনার প্রভাবে কোটি কোটি প্রকার ইচ্ছা- 
রূপিণী শক্তি প্রাছুর্ভ,ত হইয়। এই ত্রদ্ধাগুরূপ দেহের অবকাশ 
(92৪০০) মধ্যে হথজন, পোষণ, ধারণ এবং পবিবর্তিত করণ 
প্রভৃতি ক্রিয়ার দ্বারা এই বিশ্ব-সংসারের ব্যাপার সমস্ত সম্পা- 
দ্বন করিতেছে । সেই সকল শক্তি আর্ধ্যশান্ত্রে দেবত1 বলিয়া 
বর্ণিত হইয়াছে । মানব-যন্ত্র সুযুন্তি অবস্থা হইতে জাগ্রদ- 
বস্থায় পরিণত হওয়া পধ্যন্ত, জীব-চেতনে যে সকল অবস্থ। 
ও ক্রিয়া-শক্তি প্রকাশ পায়, এবং বিরাট-যস্ত্রের স্ুযুঞ্তি হইতে 
জাগ্রদবস্থ। অর্থাৎ স্থপ্টি প্রকাশ পর্যন্ত বিরাট-চেতনে যে সকল 
অবশ্য! ও ক্রিয়াশক্তি প্রকাশ পায়, এই ছুই এঁক্য করিধা বুঝিতে 
কেবল তত্ব জ্ঞানী যেণিগ্রণই সমর্থ হইয়াছেন। এই বিরাট 
পুরুষই বেদে ঈশ্বর নামে অভিহিত । জগতের মঙ্গল উদ্দেশে, 
ই'হারই শক্তি সকলকে উত্তেজিত করণের জন্য বেদ, মন্ত্র ও 
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ষক্দর-বূপে পরিণত হইয়াছে । ইনিই জগতের সুতরাং জীব- 
গণেরও গীত! মাতা ধাতা ভর্তা গতি এবং বীজ্ *। 

বিরাটের প্রকৃতি সম্যকন্ধপে পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে 
ব্ষ্টই কুঝিতে পারা ধায় ষে জন্য জনকের মধ্যে কোন একটি 
বিশেষ গ্রন্থি-শুত্র আছে যার্থীরা উভয়ে উয়েতে সম্বদ্ধিত | 
জন্যষন্্ হইতে আকাজ্্ষ] বা! অভাবের ভাব জনক-যন্ত্রে পরি- 
চালিত হয়, জনক-যন্ত্র তদ্বারা বিচলিত হইলে, দেই অভাব 
মোচনার্থে যাহ! প্রয়োজন, তাহা সেই জনকযন্ত্র হইতে জন্য- 
বন্ধে পরিচালিত হয় । জ্রীব-যন্ত্র ও বিরাট-যন্ত এবং তাহাদ্দিগের 
অধিষ্ঠাতা জীব-চেতন ও ঈশ্ববচেতনও পবম্পব সেই স্তরে 
গ্রধিত। যে শৃত্রে মানব-যন্ত্রে যক্ত্রিত চেতন ঈশ্বর-চেতনে 
গ্রথিত, তাহাকে ভক্তি বলে, যে স্তরে বিরাট-যন্ত্ে যস্ত্রিত ঈশ্বর- 
চেতন জীবে সন্বদ্ধিত, তাহাকে অনুগ্রহ বা স্সেহ বলে! ভক্তি, 
মানব-যন্ত্রে যস্ত্রিত জ্ঞানের ঝ চেতনের একটি ভাব বৃত্তি ব গতি 
বিশেষ । গতির বেগ প্রতিহত না হইলে অনন্ত অবকাশ মধ্যে 
প্রসাবিত হইতে থাকে । ভক্তির বেগও সেইরূপ প্রতিহত না 
হইলে বিরাটের প্রকৃতি-স্ম ভেদ করিষা যন্ত্রের অধিষ্ঠাতা 
ঈশ্বব চেতনকে বিচলিত করে । জনক-যস্্রূপী ঈশ্বর-চেতন 
বিচলিত হইলে, তাহার প্রকৃতি-যন্ত্রের দ্বার], জন্য মানব-যঙ্ত্রে 
কল্যাণ বা অনুগ্রহ প্রবর্তিত হয়। কিন্ত ঈশ্বর-চেতনকে 
বিচলিত করিতে হইলে, ভক্তির বেগ সেইরূপ প্রবল হওক 








াশসি০ এপি পো সপ 


* পিতাহমন্ত জগতে মাতা ধাতা প্তামহঃ ॥ বেদ্যং পবিত্র মোঁঞ্চার 
ধক সাম বন্তরেব51 গতি ভর্তা প্রভ্ঃ সাক্ষী নিষাসঃ শরণং লুহৃৎ। 
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধন্ধাং বীজ মবাযং ২ইতি আমন্তগবদগীত! ৯» অঃ। 





সি 


প্রয়েজন, যেন প্রকতি-যন্ত্-সন্তৃত অন্যান্য বেগের দ্বারা ইহা 
প্রতিহত নাহব। লোভ মোহ কাম রাগ দ্বেষ মমত! প্রভৃতি 
যে কিছু বেগ অন্তঃকরণে সমুদ্ভুত হয়, হাহাঁধসমস্তই অবরুদ্ধ 
হইয়া এক মাত্র ভক্তিবেগ প্রবল হইবে। তবে সেই শ্ঘগ 
সমস্ত প্রকৃতি-মন্ত্র আলোড়িত করিয়া প্রকৃতিৰ অধিষ্টাতা 
ঈশ্বর-চেতনকে বিচলিত করিতে পাবিবে । অন্তরে ফতপরকার 
শক্তি-বেগ আছে তাহা সমস্তই এই এক মাত্র ভক্তি প্রণালীতে 
প্রবাহিত হওয়া প্রয়োজন। যাহা কিছু দর্শন করিবে, যাহা কিছু 
শ্রবণ করিবে, যাহ]! কিছু মনন করিবে, সমস্তই সেই বিরাটকূপী 
অনস্তদেবের মহিমা । জগৎ তখন আর এজপ২ থাকিবে না 
কেবল সেই বিরাট দেবের অনন্ত শক্তিৰ মহিমা স্বরূপে প্রন্জি- 
ভাঁত হইবে। সেই অচিন্ত্য শক্তিব অনন্ত মহিমা জন্দর্শনে 
অন্তর বিশ্ময়ে মোহিত ও আনন্দে পুলোকিত হইলে,নাম রূপা সবক 
জগৎ বিস্মৃত হয়, আপনাকেও বিস্মৃত হইয়া যায়-বিস্ময় ও 
আনন্দ বেগে ভ্বদয় উচ্ছ,লিত হইয়া নয়ন হইতে দরদরিত ভাবে 
প্রেমধার। বিগলিত হইতে থাকে । ভক্তি প্রেম বিস্ময় আনন্দ 
এই সকলের গুভাবে জ্দয় বিহ্বল হইলে অনন্য বাসনার মহিত 
জণচ্চিস্তা যেন আপনা আপনি হৃদয় হইতে বিগলিত হইঘা 
পড়ে। অনন্য চিন্তায় সেই মহিমা ধ্যানে চিত্ত একাগ্রীভূত 
হইলে, অন্তরে গুণশঞ্তির প্রভাব নিবৃন্তি পার, তখন মনেই 
একাগ্রীভূত-চিত্ত-মধ্যে অবস্থিত হইয়। ফঞানও যেন অখণ্ড-মণ্ডল- 
ব্যাপী অনন্তর্ূপী বিরাট্পেবের আকারে আকারিত হইয়া যার়। 
অর্থৃৎ বিরাটরূপী অনন্ত আত্মীতে সমাহিত হয় । এই জন্তই 
পাতঞ্জল দর্শনে .“যোগশ্চিত্ বৃত্তি ন্যিরাধত? এই স্তর উদ্েখ 
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করিয়া পরে “ঈশ্বর প্রণিধানাস্বা” এই স্থত্রে তাহার বিকল্পতা 
প্রদর্শিত হইয়াছে । অর্থাৎ চিত্ত-বৃ্তি-নিবোধরূপ যোগের 
দ্বাৰা অন্তবে জ্ঞানুময় আত্মাকে চিত্ত সমাহিত হয, এবং ঈশ্বরে 
চিন্তু প্রণিহিত হইলে, বিবাঁটের জ্ঞানময় আত্বাতে চিত্ত 
সমাহিত হয । তবে একটির কার্য অন্তবে আর হইয়া 
পরে বাহা ও অন্তরে জ্ঞানের সাম্যভাব হয) অপরটির 
কার্ধ্য বাহিবে আরব্ধ হইযা ক্রমশঃ বা জন্মান্তরে অন্তরে ও 
বাছো জ্ঞান সাম্যতাব প্রাপ্ত হয। জ্ঞানের সাম্যভাবই জ্ঞানের 
ধস্ত্রি অবন্থাৰ মোচন। জ্ঞানের যন্ত্রিত অবস্থাই জ্ঞানরূপী 
জীবেব সংসার বন্ধন। এই বন্ধন-মোৌচনই মুক্তি । অকপট 
ভক্তিৰ চবম ফল তত্তজ্ঞান। অপরোক্ষ তত্বজ্ঞানই মোক্ষ । 

কন্দ্যোগ--বিরাট পুরুষ বা ঈশ্বর সম্বন্ধে এইবপ ভক্তি 
যোগ, তত্বজ্জানী মহা যোগীশ্বর ঈশ্বরাভিধেয় শরীক শ্রীমন্ভগব- 
দগীতা নামক উপনিষৎ শান্সের নবম দশম একাদশ দ্বাদশ অধ্যায়ে 
বিশেষ কপে বর্ণন কবিযাছেন। যাহাবা এই বিবাটরূপী নারায়ণকে 
বুদ্ধির দ্বার! ধাঁবণ! করিতে অসমর্থ, তাহাদিগেব প্রকতি ও প্রবৃত্তি 
ভেদে বিবিধ প্রকাৰ ভক্তি ও উপাসনা প্রণালী বেদ ও তন্ত্র 
শীল্কে নিরপিত হইয়াছে । তত্বজ্ঞানী ধোগিগণ মানব-যস্ত্র ও 
বিবাট যাস্ত্ে প্রকৃতি, বিজ্ঞান-চুষ্টিতে পর্ালোচন! করিয়া সেই 
সকল প্রণালী অবধারণ কবিয়াছেন বলিয়াই শু হাদিগেব মত 
বিজ্ঞান সঙ্গত হবৃতবাং অভ্রান্ত বলা যায়। এবং তাহাদিগের 
নিণণাত আচার ব্যবহার প্রভৃতি সমাজ প্রণালীও সেই বৈজ্ঞানিক 
ধন্মের অনুকূল । 

ঈশ্বরে ভক্তি ও_বিশ্বামই কর্শের প্রবর্তক । কোন কর্ম 
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পুনঃ পুনঃ কবিলে অভ্যাস হইযা যাষ। অভ্যাসের ছাবা 
অভ্তবে সংস্কাৰ জন্মে। সেই সপস্কাবের প্রভা ব স্ভাব পবি- 
বণ্তিত হয। অভাবের পবিবর্তন হইলে, *অস্তাব আভাবের 
প্রবর্তক প্রকৃতি যন্ত্রেবও অবস্থা পবিবর্তন হওযা কাব ক্বিতে 
হইবে। একটি কর্ম পুনঃ পুনঃ করিলে যদি প্রকৃতি যন্ব 
পবিবর্তিত হয, তবে প্রত্যেক বাবেই কিছু কিছু ভাঁবান্তৰ 
হইতেছে ম্বীকাব কবিতে হইবে। ভুতবাৎ আমাদিগের 
প্রত্যেক কর্থেব দ্বাবাই যে প্রকৃতি-যন্ম কোনকপে না কৌনবপে 
অভিহত হয, তাহা অবশ্যই ্টীকার্ধ্য । অতএব আমাদিগের 
সদসৎ কর্মে ফল আভ্যন্তনিক পক্তি-যঙ্গে নিত্যই সঞ্চিত 
হইতেছে । সেই বাহ্য ও আভ্যন্তবিক প্রক্ষতি-যন্ব বিচাব 
কবিযা জ্জান-নেনদশী সেই আধ্য-মহিষিগণ মানব-সমা.জব 
প্রবুন্তি-ভেদে আচাঁব ব্যবহাঁব প্রভৃতি যে সকল বিবিধ পকাঁব 
কর্মুযোগ অবধাবণ কবিষ। গিষাঁছেন, সেই সকল উপদেশ বাক্যই 
শান বলিষ! সাদবে প্রতিপালন পর্্দনক আর্চসমাজ আবহমান 
কাল ভলিতৈছে। অতএব আর্য ধর্মে সকল শাখাই বিজ্ান- 
সঙ্গত। িযেযার 

আধুনিক পাশ্চাত্য তন্তরবিশাবদ পশ্ডিতগণের মত আধ্্যমতেৰ 
সহিত কতদব এ্রক্য হয তাহা! পর্যালোচনা কবা যাইতেছে । 
[. 90790০০১ মৃহাঁশম বলেন যে ধর্ম ও বিক্ফান সামঞ্সাভাবে 
থাকা উচিত। বিজ্ঞান অতিক্রম কবিঘা ধন্ন থাকিতে 
পাবে না। তছ্িষয়ে তাহাৰ মত এইবপ, _- 

শ)095 809 ০01)৭০1011407688 01 27 07150701119 [07৮৮1 


20910169190 60 05 (1101101) 911 1710810706172) 1025 1)901) 


২৩ 


270৮170৪5৪৮ 01900772100. 00056 95901021179 17690 
1010 19 1110061060001535 30090616820 0০6 02 809 
010 1)21)0 5001৯ 2৮ [09০1 9318655 %51)119 017 019 097. 
102170,108 2৮06 ঢ0500003 11005101012 20019 0859704 
)1810611)956101) 15 079 ০০7৮117৮70৮ ৮48 দ00101) 1009101- 
97709 1783 1191 (9 (756 1090] 70700095510 46 85 
0010015১700) 90181109 17195160101) 21015958826 792501008 
15 99251)03 3 ৯১101109609 1015 09701051078 1১911010229 
17651508191 977৮7) 10 02011019180, এই উক্ভিব দ্বাবা এই 
অভিপ্রাঘ প্রকাশ পাইতেছে ধে জগত প্রকাশক অচিস্ত্য-শক্তি 
দুক্ষে'ষ, ইহাকে ছুজ্দেয়্ বলিয়া সিদ্ধান্ত কৰা ধর্ম এবং বিজ্ঞান 
উতভবেবই কব্য । পবে অন্যত্র বলিয়াছেন, [3 18 7008 0586 
[৭২117 0৮5 00076151005 01 130100 000506001706 
1006911165709 ৪200. 5111) 25:07939. 0877509114100901120175] 
1))0601)?] 13 080 00046 ৮৩271069115 81019 69 
00106৮9 207 ১৪০1) 10159চ12)009 01 61100) 1১৪৮ 600৪ 
1১ 1106 0: 797391) 107 00951018170 165 931969009, 1675 
10067" 00 1959196, 17486 ০1506 8991) 110৮7 066০119 
1:)00221)9691)৮ 901: 101005 09 60 €00 9৮918 25 001)08018 
০ 2৮ 092000700 0? 0119৮ +11)501) 9110011:63 911 [)1)0০- 
10609, ? 15 18 006 0:০9560. 610৮৮ 0019 10000706600 15 
0৩ 100010)7969)05 01 (৪ ০0091610790 (0 £768 09 
180090001610790 ? এস্থলে এই অভিপ্রায় প্রকাশ পাইতেছে 
ষে, যে বুদ্ধির অতীত বন্ত ছামুরপ-বিশিষ্ট স্ঞগৎ পদ্যর্থের উপা- 
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দন হইয়াছেন তিনি সর্বাবস্থার অতীত বলিয়া আমাদিগের 
(যন্ত্রিত)অবস্থাপন্ন জ্ঞানশক্তি তাহাকে ধারণা করিতে পারে না । 

সর্বীবন্থার অতীত, জগতের' উপাদান স্বরূপ সেই নিত্য 
বন্তর, স্বরূপ নির্ণয় সম্বন্ধে ১], )122891 এইরূপ বলিয়াছেন -_- 
€]0)6 01090109 81) 110ি1)109 270 0009 11059 009 70001) 
091%81)19 201 1101)9100101)18) 21798 17001010) 0০৮ 
£, 00)9০06 0£ 60001 ০ 90090$00971988 26941) 006 10619 
৪9$9009 04 0) 00100161091)9 01799] 11101) 00705010031)953 
18 [0990)1৩+১, 

ইহাতে এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছেন যে স্বয়ং পুর্ণ 
অন্ত, এই নামই জ্ঞান বা চিন্তার অতীত। কেবল ত্বেন্ধপ 
অবস্থাপন্ন বা ভাবাপন্ন হইলে জ্ঞান-শক্তির ক্রিয়া হয়, সেই 
অবস্থার বা! ভাবের অভাৰ মাত্র। 

টা 9090০9: বলেন ০০ 00930109811993, ০0 1118 0- 
90011990) 16806 11695117৮09 800703610260 
00080100370953) ০0: বা 1006-991 07 6০0106, 69 
জা])01) 10. (101171000 90158 090015 1005) 2 101103 
1০৮ &0 956: 70989059038 01 192] 8:15661006 13 (৩ 
91 0515 ০1 00 21069111097506, 

অভিপ্রায় এই যে, জ্ঞান-সকল ভাব বজ্জতি হইলে 
ষে অবস্থাপন্ন হয় তাহাই ভাবাতীত বস্তর জ্ঞান বলা যাষ। 
এন্ছলে দ্বিতীয় 9028010930853 শষ্ধের এইরূপ অর্থ কর 
হইয়াছে ষথী-স্বয়ং-জ্ঞান, চিন্তার উপাদান, অর্থাৎ চিন্তা 
করিবার কালে আমরা াহাকে বিশ্ববব'বিশেষ আকারে পরিণত 
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কবি । ইহাতে সিদ্ধান্ত হইতেছে যে আমাদিগেব জ্ঞান-শক্তিৰ 
অত্যন্তবে প্রকৃত সম্ভীব অনুভূতি নিতা বর্তমান বহিষাছে। 

ইতিপূর্বে প্রদর্শন কবা হইযাছে যে 91)60091 মহাশষ 
বলেন যে “60 চা)101) 17 0510100ত তা০ 2155 ০- 
87৩ 10:38,” অর্থাৎ চিন্তাকালে আমবা যাহার (জ্ঞানকে) 
বিশেষ আকাব প্রদান কবি। “আমবা” শব্দটি অহৎ ভাবেষ 
জ্বাপক। পুর্বোক্ত উক্তি স্বীকাব কৰিলে অহংভাব জ্ঞানেব 
পবিচালক, স্ব তবাৎ জ্ঞান অপেক্ষা! ভিন্নসত্তাঁবিশিষ্ট কিছু বলিষ। 
শ্বীকাক কবিতে হষ। কিন্তু 111 07০৮৮ ও য়, 
2120৭9] প্রভৃতি অনেকেই একবাঁকো ক্রীকাব কবিযাছেন 
যে অহংভাব জ্ঞানেতে প্রকাশ পাষ, হবতবাৎ জ্ঞানেব অবশ্থ! 
বা ভাব বিশেষ । অতএব পূর্েব উক্তিট অসংলগ্ন 
হইতেছে। এবপ উক্তিৰ কাবণ কেবল অনুভাতিখ স্যিবগব 
অভাব । 

17 5. 11. 2001011607) বলেন। [79 2990100 
1৪ 00170615900 & 090001011০0 0011091%£1)1116% অর্থাৎ 
সকল অনুভবনীষ বন্তব অভাব-দ্বাবাই নিত্য স্দষৎ পূর্ণ বজ্ত 
অনুভূত হয়। 

আত্যন্তবিক প্রক্কৃত ভাব চিন্তা করিতে প্রবৃন্ত হইযা আধুনিক 
পাশ্চাত্য আত্মতত্বানুসন্ধায়ী পণ্ডিতগণ কিছুই স্পষ্টৰপে অনুভব 
কবিতে পারেন নাই । এই জন্যই টা, 39972০91) 7, 0120991 
মহাশয়ের মত সমর্থন কবিষা এইন্ধপ বলিয়াছেন--০1920 & 
ঠা 00987010100 07 8616 108101168 9 86869 10 10101) 0009 
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810 00901 219 10910861693 7 200 015 ঠা, 0155501 
[181)07 110195 0০1১০ 019 %010111112600 01 0১৮1) 

১০ (1৮6 605 09290021185 ৩ ৮1)108 0801) 15 00108- 
00895 200. 0117৮110711 6118 9১৯13097700 ,5 (09 6291) & 780 
106য000 &11 ০৮0978 006 1799% ০০111181556 & 0075 
ফ1)101) 02101006019 16 10001) 6 2]1 71১70৯19429 ০01 
1 18 1070104171১ 01০ ৮০ 00107০০1 079001)6, 

তাহাব। যাহা বলিলেন তাহা প্রত বটে, কিন্তু অনুভভতিব 
দোষে চবম সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পাবিলন না। পন্দোক্ত 
রাকোব অভিপ্রাষ এই ষে প্রকৃত আত্মভ্বান বলিতে জ্ঞানের 
সেই অবশ্থাকেই বুঝাষ যাহাতে জ্াতা এবৎ জ্ঞেঘ ভাব 
একীতুভ হয, যাহাতে প্রমাতা এবং প্রমেঘ একই পদার্থ কপে 
প্রকাশ পায় । 11: 019759] এই অবস্বীকে উভযষ ভাবের 

ংশ অবস্থা বলিষা প্রকৃতই বিবেচনা কথিযাছেন। এস্বলে 
01731707709 3 1077 01570551 উভধেই আধ্য-তত্বজ্ঞান 
সম্মত প্রকৃত কথাই বলিলেন, ষে আত্মাকে জানিতে গেলে জ্ঞান ও 
জ্কাতা, প্রমাতা ও প্রমেষ, এই উভষ ভাবই ধ্বংস হয । 
কিন্ত উভষ ভাব ধ্বংস হইযা অবশিষ্ট কিছু খাকে কি না, 
সে সম্বন্ধে | 012086] কিছুই বলিলেন না। এবং 
817. ১০০০৪: পবে সিদ্ধান্ত কবিলেন যে আত্মা প্রকৃত 
জ্ঞান লাভ কব! যায না, চিন্তা বৃত্ধিব ষেকপ প্রক্কৃতি তাহাতে 
এই জ্বান লাভ সম্ভবে ন1। 

পূর্বোক্ত সকল মত পর্য্যালোচনা কৰিযা জান! যাইতেছে 
ষ্বে স্পষ্টতই হউক “| বাক্‌-তঙ্গিব ্বারাই হউক, চিস্তাবৃত্তি 
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বহিত হইলে? জ্ঞানে ষে কোন প্রকাব অচিত্ত্য ভাব অবশিষ্ট 
থাকে তাহা! সকলেই স্বীকাব কবিতেছেন। এবং সেই অচিস্তা 
ভাবই যে স্বযংঞ্পূর্ণ, নিত্য-সন!-বিশিষ্ট প্রকৃত বস্বত্ব জ্ছান, 
তাহা কেহ কেহ কোন কোন স্থলে স্বীকাব কবিযাছেন। 
কিন্ত স্পষ্টবপে ধাঁবণা কবিতে সমর্থ না হওযাতে, তাহাদিগে 
মত কেবল সংশষে ও তর্কে পর্ণাবমিভ হইযাছে । 

জ্ঞান যে দ্রব্য-বিশেষ, তাহা পাশ্চাত্য পত্তিতগন্ণৰ অনেকেই 
সিদ্ান্ত কবিযাছেন। এবং ইতঃপূর্র্বে ততজ্ান পবিদ্টেদেব 
অহৎ-ভাব বিচাবেক স্থালও প্রদর্শিত হইঘাছে যে জ্ঞান, দেব 
বিশেষ, প্রকৃতি-গত শক্তিৰ দ্বাৰা যন্ষিত। শক্তির দ্বাবা 
পবিচালিত হইযাই প্রমাতা প্রমেষ প্রমাণ, বা জ্ঞাতা জ্ঞেয 
জ্ঞান, বা কর্তা কর্ম ও ক্রিষা) জ্বান এই তিন ভাবে প্রকাশ 
পাষ। ষদ্্াবা প্রমাতা প্রমেষ-সন্বন্ধে  প্রমাতা-ম্ববপে 
প্রকাশ পাষ, এবৎ যদ্দাব প্রমেষ প্রমাতা-সম্বঙ্গে প্রমেধ- 
স্ববপে প্রকাশ পায, তাহাকে প্রমাণ বলা যাঁষ। অর্থাৎ 
জ্ঞাতা এবং জ্ঞেষে এই ছুইটি মাত্র ভাবই যে জ্ঞানে 
প্রকাশ পাষ এমত নহে । জ্ঞাতা এবং জ্ছেষ যে সম্বঙ্ধ-হ্ত্রে 
পবম্পব গ্রথিত, সেই ক্রিযাৰপ সম্বন্ধ স্বরও জ্ঞানে প্রকাশ পাঁষ 
অর্থাৎ জ্ঞেষ বস্ত যদি দর্শনের বিষষ হয, ভাহ! হইলে জ্বান 
দর্শন-ক্রিষাব ভাব ধাবণ কবিষা জ্ঞেষ শস্তকে জ্ঞাতার সন্থন্গে 
প্রকাশ করে। যদি শ্রবণের নিষয হয়) তবে জ্ঞান 
শ্রবপ-ক্রিযার ভাব ধারণ কবিযা জ্ঞেষ বসন্তকে প্রকাশ করে। 
পূর্বে প্রদর্শিত হইযাছে যে জ্ঞালেব শক্তি, প্রকাশ করা এবং 
প্রকাশ হওয11 যদি হাত) ও জ্েয় ভাব অর্পাৎ কর্তৃভাব 
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ও কর্দ্মভাব তিবোহিত হয, তবে কব! ও হওযা' এই ছুই ভাব 
তিবোহিত হইযাঁ, নিত্য শক্তিৰ গুণে জ্ঞানের প্রকাশ-ভাৰ 
মাত্র অবশিষ্ট থাকিবে । পাশ্সত্য পশ্ডিতগণ এই ভাব ধারণা 
কবিতে সমর্থ হন নাই। তাহারা ইচ্ছাশক্তি প্রভাবে 
প্রমাতা ও প্রমেষ ভাবকে সহসা! বর্জন পূর্াক অস্তবে অনুভ্ব 
কবিতে প্রবৃত্ত হইলে,প্রমাতা প্রমেষেব ভাব বজ্জিতি হইল বটে 
কিন্ত যে শক্তি-দ্বার! চালিত হইযা জ্ঞান এই ভাব ধাবণ কবে, 
সেই শক্তিৰ বেগ এক কালে নিবুন্ধ হইল না। এই 
শক্তিকে 117 2১০০০: মহাঁশঘ আভ্যন্তবিক 199751869706 ০0? 
10:00 বলিষা অনেক স্থলে উন্লেখ কবিযাছেন । এক দিকে 
সেই শল্তিব বেগে জ্ঞান অন্তবে আপনা আপনি চঞ্চল হইতে 
লাগিল, অথচ ইচ্ছা-শক্তিৰ প্রভীবে কোন আকাৰ ধাৰণ 
করিতে পাবিল না। অপৰ দিকে, শক্তি-ব্গে এক কালে 
নিবৃত্ত হইলে, জ্ঞান যে গুণ শক্তিৰ অতীত বস্তব আকাৰ 
ধাবণে সমর্থ হইত, মেই শক্তি-বিলোডিত-জ্ঞান সে আকাৰ 
ধারপেও সমর্থ হইল না। সেই অবস্থা "অনুভব কবিব' 
এইবপ কোন প্রকার ইচ্ছা বা সংকল্প উদয হইলে জ্ঞান আবও 
চঞ্চল হুইযা উঠিল। সেই চঞ্চলীভত জ্ঞান আপনাঁৰ অভ্য- 
স্তৰে কোন প্রকাব শ্থিব নিশ্চল ভাব অনুভব কবিতে পাবে 
না। সুতবাং সেই অবস্থাব অনুভূতি কেবল অস্থিব সংশ্রযা- 
ত্বক হইয। পড়ে। এই ভাবটি অন্ববে অনুভব কবিষা না 
দেখিলে প্রকৃতকপে ধাবণা হইবে না। জ্ঞানের যন্ত্রিত 
অবস্থাই জীবে বন্ধন। শক্তির বেগ এক কালে নিবৃত্ত 
কবিষা জ্ঞানকে যমতত অবস্থা। ছুইতে মোচন কবিত্ে 
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পারিলে, তঢ়ব সেই জ্ঞানে নিল নিশ্চল নিত্য ভাবের উদ 
হয় । পাশ্চাত্য প্ডিতগণ যে 1০91101) 0? 61)9001% অর্থাৎ 
চিন্তা বৃত্তির অল্ঞাবই তাহার উপাষ বলিষা উত্রেখ করিয়াছেন, 
আর্ধ্যতত্বজ্ঞানীগণও সেই অভি প্রাযে চি হবৃন্ধি নিরোধের উপদেশ 
দিয়াছেন। কিন্তু তাহা সহসা হইতে পরে না- অভ্যাস ও 
কৌশল প্রয়োজন । সেই কৌশল-_যোগ । তাহা কেবল আধ্যতত্ব 
জ্বানিরাই জানেন । 


জযঘ জয় দেব জ্ষ বিশেশর। 
জয় বিশম্ষ জঘ বিশ্ব-ধব ॥ 

জযষ বিশ্কাবী জম বিশ্ব-হাবী। 
তুমি হে অনন্ত বিগকপ ধাবী ॥ 
কি অদ্ভত দেব মহিমা তোঁমাব | 
বিশ্বকন্মা নিজে বিশ্ব অবতাব ? 
অনন্ত মহিমা নাহিক উপমা । 
যেদিকে নিবখি নাহি দেখি লীমা ॥ 
অনন্ত আকাশ কেবলি চেতন। 
ব্যোমকপী দেব ব্রক্ষ সনাতন ॥ 
নাহি শশি নাহি রবিব কিরণ । 
নাহি ক্ষিতি জল নাহিক পবন ॥ 
নাহি দেশ কাল নাহিক আলোক । 
নাহি অন্কাব নাহি লোকালোক ॥ 
নাহি দরশন নাহি পবশন । 
নাহি প্রাণ রস নাহিক শ্রবণ ॥ 


০ সি পি শাশীশিশীশািপাশী ২০৮টি ২ক্পী পে 


1] 3)০17০91 এই অভিপ্রাষ়্ে প্রক্ত "কথাই বলিয়াছেন, 
€30101)7০052910) 11086 1)8 80710911711 01167 টা) 
00177)191908101) ৮৪০7৪ 809 01011770908 080) 109 
001071)791897706৫.৮ 
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অনম্ত গগণ শুধুই চেতন । 

অনস্ত চেতন চেতনে মগন ॥ 
সকলি চেতন ব্রহ্ম নিব্তীন |, 
আপনা ধ্যানে আপনি মগন ॥ 
চেতনা আকাশে নাদ পবকাশে । 
মহানাদ ববে বিক্ষান বিকাশে । 
সে ধ্যান ভাঙ্গিল অ'পন1 সাবিল | 
শাক্তিকপ। দেবি উন্ধসে ভাসিল ॥ 
শিহবিল দেব দেবিব পবশে । 
তেজেো বাশিমদ গগণে বিকাশে ॥ 
শর্তিময দেভ পর্ণ সচেতন। 
তিনি সে পবণণে বস্দ নাবাষণ ॥ 
বেদেব ঈশব সাংখ্যেৰ প্রকৃতি । 
তন্থে আদ্যা শন্দি সংসাবপ্রশ্ততি ॥ 
স্মতি বপে দেবী কাল প্রসবিল। 
গগণ উজলি আন্লাক ছুটিল॥ 
ব্যাপিল আলোর হযে অগ্ডাকাব | 
শ্রীচেতন্য লীল! কবিল প্রচাব ॥ 
গাইল সে লীলা কম দ্বৈপাষন | 
যাব গুণ-যশে ভবেছে ভবন ॥ 
এই বিশ্ব-যন্ম অনন্গ মাঝাবে । 
বাঁধা শক্তিবপ কোটি কোটি তাবে ॥ 
ববিব অস্কবে ভতল গহ্ববে | 
সাঁগর-গভীবে অচল-শিখবে ॥ 
অনন্ত গগণে মে যথা বয়েছে। 
এক স্ববে মিলি সকলে বাজিছে ॥ 
ছাব সে বিক্ষান পাগলের প্রা । 
তাই শক্তি তত্ব বুঝিবারে চাষ ॥ 
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জেনেছে বশিষ্ট* জেনেছে মার্কণড 
তন্ন তন্ন যাবা করেছে ব্রহ্মা ॥ 
যেজন জেনেছে সেজন মজেছে । 
অসার বাসনা কলি ছেড়েছে ॥ 
সেই প্রেমে যার অন্তর গলেছে । 
প্রেমানন্দ-বারি নয়নে ঝরেছে ॥ 

এ সংসার সুখ সকলি ভূলেছে। 
ধন্য সেই ভবে জনম লয়েছে ৷ 


জেনেছিল শুক জেনেছে কপিল । 
যার যশোবাশি ঠিলোক ব্যাপিল ॥ 
জেনেছে নাবর্দ, সেই তপোধন । 
তাই বীণা লতবে তমিত ভুবন ॥ 
গাইত সে গুণ মজাইযে চিত। 
খশ গান ভার জীবনের ব্রত ॥ 
গলিত হৃদয় সেই প্রেম-শিরে। 
প্রেমানন্দ-বারি ছুই চক্ষে ঝবে। 
উঠিত তখন বীণার ঝস্কার । 


আধদা। ন:সতঃ পাগমাত্মপ।তাদৃতে কিল । 
রাম নাসাদাতে তদ্ধি পদমঙ্গয় মুচাতে ॥ 
কৃতে। জাতেয় নিতিতে রামমান্ত বিচারণ]। 
ইমাং কথমহং হন্মীতোষা তেহস্ত পিচারণ! ॥ 
অন্তং গতায়া শ্ষীণায়ামদ্যাং জ্ঞাসাাল বাঘব। 
যত এষ! যথ| চৈষা যথা শষ্টেত্য খণ্ডিত ॥ 
ইনি যোগবা শিষ্ঠ: | 
যচ্চ (কিকিৎ কচিদ্বল্ত্র সদদঘ্াধিলাস্মিকে। 
তপা সর্বসা ষা শভি: সাত্বং কিং ল্বয়তে ময়! | 


জনি শর্তে এত লে জি ও 


৩২. 


জয় শ্রীচৈতন্য বিশ্ব-অবতাব ! 
জয় জয় দেব জয় বিশ্বেশ্বর | 
জয় বিশ্বময় জয় বিশ্বধৰ ॥ 

জয বিশ্বকারি জয বিশ্ব-হাবি | 
তুমি হে অনন্ত বিশ্বব্প ধাবী ॥ 
কি অভূত দেব মহিমা তোমাব । 
বিশ্বকম্খু! নিজে বিশ্ব-অবতাব ॥ 


বলিহাবি কানিকুবি চাতুবিৰ মেলা। 

যেদিকে নিৰখি হেবি ভাং-গড়েব খেলা 

দেবান্ুব নব আর্দি যত ষন্ম গডেছ। 

আহা মবি যন্দ্ি-দেঁব। কিবা স্ব বেধেছ ॥ 

অগণন জীবযস্্ ধে যে খানে বযেছে । 

“আমি” বলে এক সবে মকলেতে বাজিছে ॥ 

এই নব-যন্ত্র দেব? কত সাজে সাজিছ্ধে। 

যে দিকে বাজাও হৃমি সেই দিকে বাজিছে ॥ 

“আমি আমি” বলে ভবে সকলেতে নাচিছ্ছে । 

আমি কাবে বলে কিন্ত কেহ নাহি ভাবিছে । 
হস্য কুম্ম ববাহাঁদি সকলেব সাব । 

হয়েছ ভবেব মাঝে “আমি” অবতাব ॥। 

সাবাশ চাতুবি তব, দেব শ্লীচেতন, । 

সকলেতে আছ কিন্ত না ছেবে নযন 1) 

বলিহারি কি চাতুৰি চতুবের চুড়া। 

হেন জন নাহি তার বুঝে এক গু 1 ॥। 

যদ্রি এ পদে মতি রাখ দয়াময়। 

কেমন চতুর তুমি বুঝিব €তামীষ । 


শ্ীঅম্বিকাচবণ শশ্! । 


বেদান্ত-দশন.ও রাজযোগ। 





গ্রস্থকারের জীবন বৃত্তীত্ত। 





সভাপতি স্বামি মাক্দ্রাজ নগরে ইংরাজী ১৮৪৭ 
সালে জন্ম গ্রহণ করেন। ভিনিদাক্ষিণাত্যের একভ্বন 
ধনী এবং মু ব্রান্ধণ-কুল-সম্ভূত। দয়া এবং মহতী 
দানম্শীলতাঁর জন্য তাঁহার পিতা তথায় বিলক্ষণ খ্যাতি 
লাভ করিয়াছিলেন । প্রক্কাতি দেবীর অনুগ্রহে অস্তি 
অণ্প বয়সেই তাহার বুদ্ধিবৃত্তি প্রস্ফ,টিত হইয়াছিল। 
অং্টাদশ বর্ষ বয়সে তিনি ইংরাভ্ভী ভাঁষায় বিলক্ষণ 
র্যুৎ্পত্তি লাভ করিয়াছিলেন, এবং অন্যান্য বিষয়েও 
শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন । তিনি ভত্রত্য ফিমিশন 
চচ্চ কলেজ নামক বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন ॥ 
তাহার কবিতাশক্তি ও কণ্পনা শক্তি জতি সুন্দর ছিল! 
ভিনি পঠন্দশায় তামিল ভাষায় কবিষ্তা রচনা করিয়া 
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বন্ধুবর্ধ ও গুকজনের প্রশংসা-তাজন হইয়াছিলেন তীছার 
কোন কোন গ্রন্থ ভাঁষা-শিক্ষার উপযোগী বলিয়। পরি- 
গৃহীত হইয়ছে। 

বাল্যাবস্থা হইতেই ধর্ম বিষয়ে তাহার শ্রদ্ধা ছিল। 
দেবাধিদেব মহাদেবের স্তাতি-সঙ্গীত রচনা! করিয়: তিনি 
সর্বদাই তাহার কবিতা-শক্তির পরিচয় গদান করিতেন । 
অ্বদেশ-বাঁপীগণ তীাহাব কবিতা সকল সাদরে গ্রহণ 
করিয়া! গৌঁরবার্থ অকৎপ মূর্তি বলিয়া তাহার সন্ভাবণ 
করেন । সঙ্গীত বিদ্যাতেও তিনি বিলক্ষণ পারদর্শী । 

অন্যান ধর্মে তত্ব জানিবার অভিলাষে তিনি 
ত্রন্ধাদেশ পর্য্যন্ত পর্যটন করেন। তীহার শ্বশুর তথায় 
বাণিজ্য করিতেন, তিনি তীহারই নিকট থাকিতেন। 
তথায় থাকিয়া বৌদ্ধদিণের পুরোছিত পুঙ্গিদিগেয় নিকট 
বৌদ্ধধর্মের সকল তত্ব শিক্ষা করেন। এই স্থানে তিনি 
এক বৎনর বাস করেন। 

গ্রপ্ধাদেশ হইতে প্রত্যাগত হইয়া তিনি নাগপাটামে 
নাগুবমস্থান নাক মন্দিরে গমন পুব্বক তত্রত্য লর্ষ- 
প্রতিষ্ঠ ফকিরদিগের নিকট মসলেম ধর্থের সাব-তত্ব 
সকল অবগত হইলেন । 

এই প্রকার পর্যাটনে তাহার তিন বদর অতীত 
হুইল। ফল এই হইল যে বৌদ্ধ খীস্ট্িয় বা মহম্মদ 
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ধর্শেব মধ্যে কোন ধর্মেই তাহার মনেব অভিলাষ 
পরিতৃপ্ত হইল না। প্ররুত জ্ঞান লাভ বা পরমাত্মার 
সহিত এঁকতান সংস্থ।পনার্থ কোন ধর্্মকেই উপযোগী 
বলিয়া তাহার সোধ হুইল না। তথ। হইতে গ্রত্যাগমন 
পুকবক একটি বাজকার্য্যে নিরোজিত হহব", শারীরিক 
ও মাননিক শ্রম সহকারে হিন্ছশান্ত্র সকল অধ্যয়ন 
করিতে প্ররুত্ত হইলেন । তীর শ্রম বিফল হয় নাই, 
তিনি বেদ এবং দর্শন শাস্ত্রে পারদশী হইলেন । এই 
অধ্যয়নে তাহার সাত বৎসর কাল অতিবাছিত হুইল, 
এবং ভীহার জীবনেরও এক্ষণে উনব্রিংশ বৎসর সম্পূর্ণ 
হইল । 

যদিও তিনি আধ্্যদিশের জ্ঞানগর্ড গ্রন্থ মক অধ্য- 
য়ন করিয়াহিলেন, তথাপি প্ররুত ব্রহ্মচ্ান লাভ করিতে 
সমর্থ হন নাই। তিনি ধার্মিক ও ঈশ্বর পরায়ণ হইলেন 
এবং দরা ও দানশীলতা শিক্ষা করিলেন। কিন্তু এই 
সকল গুণ সত্বেও তিনি মনের শান্তি লাত করিতে 
পারেন নাই । ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিবার লালসা 
তাহার অত্যন্ত বলবতী, তাহা এখনও চরিতার্থ হর নাই। 
তিনি বুঝিলেন যে সেই জ্ঞান গ্রন্থ অধ্যয়নে লাভ 
কর! যায় না, এশিতত্বের নিগুঢ় মর্ম কেবল ঈশ্বরের 
অনুগ্রহের দ্বারাই লাভ হুইয়া থাকে । 
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উনব্রিংশ বংসর বয়সে ভীহাঁর ব্রদ্ধজ্ঞান লাভের 
আকাঁওক্ষায় চিত্ত এরূপ উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল যে তিনি 
পরমাত্মা সন্বন্ধে স্বপ্ন দর্শন করিলেন । “তিনি তাহাকে 
কহিলেন, “নভাপতি আমাকে পরমাত্মা বলিয়া জান, 
আমি সকল সৃষ্ট বস্তুতে আহি এবং আমাতে সকল সু 
বন্ত আহে । তুমি আমা হুইতে ভিন্ন নহ, এবং কোন 
জীবই আমা হুইতে ভিন্ন নহে, তোমাকে পবিত্র এবং সবল 
স্বভাব দেখিয়া ভোমাঁর নিকট এই রহস্য প্রকাশ করিলাষ। 
আমি তোমাকে শিব্যরূপে গ্রহণ করিলাম, শষ্য] হইতে 
গাত্রোথান করিয়া অগস্ত্যা শ্রমে গমন কর, তথায় যোগী 
ও খধষির আকাবে আমাব দর্শন পাইবে ।” বাক্য নিরত্তি 
হইবামাত্র তিনি শধ্যা হইতে শীত্র গাত্রোখান করি- 
লেন, অন্তর বিশদ্ধ-আনন্দ-পূর্ণ ভাবে ভাবিত হইল, 
ভাঙ্বাতেই তিনি সমন্তই বিস্মৃত হইলেন, এই সংসার 
যেন আপন। হুহতেই তাহার চিত্ত হইতে বিগশলিত 
হুইয়া *পড়িল, এমন কি তিনি আপনাকেই বিস্মৃত 
হুইয়। গেলেন । রাত্রি একটার অময় এই স্বপ্প দর্শন 
করিরা সেই নিংশব্দ নিশীথ সময়ে তাহার ভার্ষ) ও 
ছুই পুত্র পরিত্যাগ পুব্বক একমাত্র উত্তরীয় বন্ত্রে আবৃভ 
হইয়া, গৃহ হইতে বহির্গিমন পূর্বক সমস্ত রাত্রি ভ্রমণ 
করিয়া বেদশ্রেণী স্বয়ভু স্থল নামক মহাদেবের মন্দিরে 
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উপনীত হুলেন। এই মন্দির মান্দ্রাজ হইতে সার্ঘ 
তিন ক্রোশ অন্তরে অবশ্থিত। তিনি গভীর চিন্তায় 
নিমগ্ন হইয়া তিন দিন তিন রাত্রি কাল মহাদেবের 
অগ্রে উপ্নবিষ্ট রছিলেন। ভূতীয় দিবসে স্বপ্রে দর্শন 
করিলেন, মহাদেব ভাহাকে কহিতেছেন “এই লিঙ্গকে 
অন্ত বিশ্বাত্মার বৃত্ত বা ব্রন্ধ স্বরূপ বলিয়া স্বানিবে । 
যিনি এইকপ চিন্তা করেন তিনি ব্রদ্ষজ্ভান লাভ করেন । 
হে বস! আমি আশীর্বাদ করি অগস্ত্য আশ্রমে 
গমন কর।” 

অগস্ত্য-আশ্রম যথায় অবস্থিত সেই নীলগিরি 
অভিমুখে যাত্রা করণার্থ তাহার যে মন্তব্য হিল তাহ 
এই স্বপ্লের দ্বারা আরও দুট়ীভূত হইল । অনন্তর তিনি 
নিবিড় অরণ্/-মধ্যে প্রবেশ পুব্ব ক উত্তীর্ণ হইয়! ক্রমে 
ক্রেমে স্ুুরূলী, আলাগড়, সাতারা-শিরি পর্বভশ্রেণী, 
কুটাল', এবং পাপনাশন প্রভৃতি স্থান অতিক্রম করিয়া 
আগস্তয-আশ্রমে উপনীত হইলেন। এই আশ্রমের 
চারিদিকে বন, সেই ভয়ঙ্কর পথহীন অরণ্য উত্তীর্ণ হইতে 
তাঁহাকে বিলক্ষণ কট সহ করিতে হুইল। তিমি 
অনেকবার ভয়হ্র বন্যপশড সমূহের সমক্ষে পড়িয়'- 
চলেন । পরমেশ্বরের অনুগ্রহ ও আশ্রয়ে না থাকিলে 
তাহাকে অবশ্যই দেই নকল ছূর্দান্ত পশুর দ্বারা বিনষ্ট 
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হইতে হইত। উপযুক্ত আহারাভাবে ভীহীরু কট আরও 
রদ্ধি হইল। কিছুকাল কেবল ফলমূল আহার করিরাই 
তাঞ্াকে জীবন ধাঁরণ করিতে .হইছিল, তিৎকালে কোন 
গ্রকার বিষাক্ত যুল খাইবকারও বিলক্ষণ সম্ভাবনা ছিল। 
তিনি এই ঘোর অরণ্যমধ্যে খবিগণের অনুমন্ধ।ন 
করিতে লাগিলেন । অনেক দিন পর্যন্ত বুথ অনুসন্ধানে 
ক্লান্ত ও নিরাশ হইর। এক দিবস একটি বুক্ষর্ূলে 
বসিয়া আছেন, এমত কালে স্বপ্ধ দর্শন করিলেন-- 
তাহাকে কহিতেছে যে তিনি যে স্থানে বসিয়া আছেন, 
সেই স্থান হছহতে তিন মাইল অন্তরে এক যোগীবাজ্ক 
আছেন, তিনি তাহার নিকট যাইয়া তাহার শিষ্যত 
স্বীকার ককন্‌। এহ স্বপ্পের দ্বারা প্রোৎসাহিত তহয়া 
তিনি গাত্রোখান পূর্বক চলিতে লাগিলেন উন্দ্িষ্ট 
স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, দৃঢ় পর্বত মধ্যে অর্ধ 
মাইল দীর্ঘ একটি নিশ্মিত গহ্বর, সেই গহ্বরের দ্বার- 
দেশে একটি লোক দণ্ডায়মান,_-পরে জানিলেন 
যেতিনি যোগীরাজের প্রধান শিষ্য । যোগীরাজের 
নিকট তাহাকে লইয়া যাইভে কহিলে এ শিনা জিজ্ঞাসা 
ফারেলেন আপনি কি বেদশ্রেণির মন্দীবে মহ্াদেন 
কর্তৃক ন্বপ্নীদিউ হইরাছেন? কেন না আমার গুক হত: 
পুর্বে বলিতেহিলেন যে এইরূপ একটি লোক আযাদিগের 
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নিকট আসিতেছেন। তিনি স্বপ্ন বৃত্তান্ত সকল স্বীকাঁৰ 
কবিলে যোগীবর তাহাকে গুকদেবের নিকট লইয়! 
গেলেন। তিনি এ পরম মাননীয় গুক-যোগীরাঁজের 
সমক্ষে আপনাকে উপনীত দেখিরা তাহার অন্তঃকরণ 
আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি সংঙ্গে প্রণত 
হইলেন। যোগীরাজ অগি প্রাচীন, মুখমণ্ডল ককণ পুর্ণ 
এবং এশীভাবে জ্জ শীভুত। তিনি আশীর্দাদ্র করিয়] 
বলিলেন “আমি সমাধিব দ্বারা জানিয়াছি যে আমাৰ 
নিকট আসিয়া ব্রহ্মজ্জান উপদিষ্ট হইবার কারণ মহাদের 
তোম।কে আদেশ করিরাছেন। আমি তোমাকে শিষ্য 
বলিয়া গ্রহণ করিলাম এবং অদ্য হইতে ভোমাকে 
আটলহৎ-কুগ-যুর্ি অর্থাৎ আহত বলিয়া সম্বোধন 
করিব।” 

গুকদেব প্রথমতঃ বন্থজন্তদিগের নিকট আত্ম পরি- 
ভ্রাণের জন্ত গূড়-মন্্র টপদেশ দিলেন এবং দ্বিতীয়তঃ 
যোগাভ্যাসের সৌকধ্যার্থে দৈবীদূ্টি প্রদান করিলেন । 

অপ্পকালেব মধো তিনি প্রহ্মজ্ঞানী হুহলেন, এবং 
সমাধি অভ্যাস করিতে লাগিলেন । এমন কি অনন্থ- 
ভাবে চিত্ত সমাহিত করিয়া অনাহারে কিছুকাল বসিয়া 
টাকিতে পারিতেন। তিনি ফল মূল আহার করিয়া 
গুকর নহিত এক গহ্বরে বান করিঠেন। 
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নয় বংসরকাঁল অতীত হইলে ভারতের প্রাচীন ধষি- 
গণের আশ্রম দর্শনার্থ যাত্রা করিবার মানসে তিনি গুকর 
নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। গুকদেব তীহাকে 
আশীর্বাদ করিয়া কহিলেন “বৎস যাও যে সকল জ্ঞান 
তুমি উদ্দেশ পাহয়া তাহা প্রচার করিয়া জগতের 
মঙ্গল সাধনে যত করিও ॥। গৃহস্থদিগের মঙ্গল জন্য 
অকপটে জ্ঞানোপদেশ দিবে । কিন্তু সাবধান যেন 
আত্মশৌরব-বশে ব] লোকেব অনুনয়ে, ধশ্ান্রোহী- 
গণের সমক্ষে কোন অদ্ভুত বা অলৌকিক ব্যাপার 
প্রদর্শন করিও না। তিনি গুক-দেবের অগ্ত্রে প্রণত 
হইলেন এবং স্ীকার করিলেন যে মুমুক্ষু ব্যতিরেকে 
অন্য কাহারও সমক্ষে যোগের উচ্চতম জ্ঞান প্রকাশ 
করিবেন না। ভদনস্তর তথা হুইতে প্রস্থান করিয়। 
লোকালয়ে উপনীত হইলেন । 

তিনি আশ্রম দর্শন যাত্রায় প্রবৃত্ত হইয়াই, বেদাস্ত- 
সিদ্ধান্ত-সমরস-ব্রদ্বাঙ্তান-রাজযোঁগ-কৈবল্যানুভূতি নাক 
গ্রন্থ তাঁখিল ভাষাতে গ্রচার করিলেন । ভারতের অনেক 
প্রধান প্রধান নগরীতে সাধারণ সমক্ষে উপদেশ প্রদান 
করিতে লাখিলেন। 

তিনি ভারতের প্রায় সকল পুণ্যতীর্থ এবং আশ্রস্ন 
দর্শন করিয়াছেন। কোন কোন স্থানে প্রকৃত খ্ধবি 
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এবং যোগীপিগের সহিত তাহার সন্দর্শন হয়। ভারতের 
প্রাচীন রত্ব ভণ্ডারের স্বরূপ এই সাধুদিগের সহিত 
মিলিত হইয়া তিনি অনেক অন্তত কার্ধ্য সম্পন্ন 
করিয়াছেন। তনুধ্যে একটিকে অতি অপুর্ব বলিয়া 
এস্থনে বর্ন কর্রতেহি। হিমালয় অতিক্রম পূর্বক 
মানস-সারোঁবরের তীরে উপনীত হইয়া যৎকালে ধ্যানে 
নিষগ্র হিলেন, তিনি অনুভব করিলেন যেন কেহ তাহার 
নিকট আমিতেছেন। নেত্র উন্মীলন করিরা দেখিলেন, 
তিনটি খবি প্রাচীন আর্য-জনোচিত বননে পরিরুত হইয়া 
অগ্রে দণ্ডায়মান। দেখিবামাত্র ভয় ও বিল্ময়ে উত্তেজিত 
হইয়! গাত্রোথান করিলেন। তীঁছারা উপবিষ্ট হুইয়া 
তাহাকেও তদনুরূপ উপবিষ্ট হইতে আঙ্কেত করিলেন, কিন্ত 
তীহাদিগের সমক্ষে উপবিষ্ট হইতে তিনি অতি সম্মানের 
সহিত অস্বীকার করিলেন, এবং যাবৎ তীহাদিগেব সহিত 
কথোপকথন হইতে লাশিল তাবৎ দণ্ডায়মান রহিলেন। 
তাহার গুক, অগস্ত; আশ্রম, তাঁহার তীর্থ ভ্রমণ, এবং 
তদনুরূপ অন্যান্য বিষয়েও তাহার। তাছাকে প্রশ্ন করি- 
লেন তিনি তাহাদিগকে যথোদ্যুস্ত উত্তর প্রদান 
করিলেন। তীছার জ্ঞান ও শিষ্টাচারে তাহারা পরি- 
দুষ্টি হইলেন বলিয়া বোধ হুইল । তদনন্তরর তাহার! 
ভা্বাকে বর প্রার্থনা করিতে কহিলেন । তাহার! এতদূর 
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পর্য্যন্ত বলিলেন যে ভাছাঁর ইচ্ছা হইলে তাহার! তাহাকে, 
অষসিদ্ধি প্রদান করিতে পারেন। অফ্সিদ্ধি--অষ্টবিধ 
আত্মশক্তি । ইহা প্রাণ্ত হইলে লোকে অদ্ভুত ক্রিয়া 
সকল সম্পন্ত্র করিতে পারে । আমাদিগের স্বীমী উত্তর 
করিলেন হে পবিত্র মুনিগণ, আঁপনাদিগের দর্শচনই 
আমি যথেষ্ট অনুগৃহীত হইয়াছি, আমার এ সকল দাদ্ধি- 
1ভের আকাঙ্ষ! নাই। আমার সকল কাঁমনাহই তৃপ্ত 
হইয়াছে । এক্ষণে এইমাত্র বাসনা যেন নিক্ষাধ্য ত্রদ্ম- 
জ্কান-যোগতপম্যায় এই পৃথিবীতে আমার জীবিতকাল 
অতিবাহিত হয়। তীাহাবা ভাহাঁব এই গ্ত্যুত্তের পরিতুষ্ট 
হুইয়! তাহাকে ত্রহ্মজ্ঞান-গুক-যোগী উপাধি প্রদান 
করিলেন, এবং কহিলেন, হে বদ যদি অন্য কোন 
বিষয়ে আমব। তোমার কোন কার্ধ্য করিতে পারি তাছা 
হইলে প্রার্থনা কর। তাহাতে তিনি সাধারণ জনের 
দর্শনাতীত দেবগিরি কৈলাশ দেখিতে ইচ্ছা করিলেন । 
তাহারা তাহার সেই বাঁসন' পূর্ণ করিতে স্বীকার করিয়া 
সকলেই আকাঁশমার্গে কিছুকাল কৈলাসীভিমুখে গমন 
করিলেন । পথিধধ্যে তাহারা তাহাকে, এ পবিক্র,দেব- 
শিরি ধবল শৃঙ্গ, নির্দেশ করিয়। দেখাইলেন। তিনি 
ভাগ্যবলে তথায় উপনীত হইয়া গুহামধ্যে সমাধিস্থ 
ম্ছাদেবকে দর্শন করিলেন। শিব-সনার্শনে তাহার 
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অন্তর আনন্টী-বেগে উচ্ছলিত হুইয়! উঠিল । সেই বেগ 
তাহার মুখ হুইতে শ্লোকের আকারে বহিঃম্ত হইল। 
সেই খষিগণ "শিব-বর্ণন স্ততিমাল। বলিয়া সেই সকল 
শ্লোকের আখ্য। প্রদান করিলেন । 

কৈলাশ হইতে অবরেহিণ করিয়া যথায় সকলে 
পুর্বে উপবিষ্ট ছিলেন পুনর্বার তথায় আপিয়৷ সকলে 
উপনীত হইলে, আমাদিশের স্বামি মহাশয় সেই মঙ্থাত্মা" 
গণের নাম জানিবার জন্য প্রার্থিত হুইলেন। প্রথম 
খাষি আপনাকে শুক বলিয়া এবং দ্বিতীয় খষি আপনাকে 
ভূঙ্গী বলিয়া পরিচয় দিলেন। কিন্তু ভূতীয় খষি কহি- 
লেন “নাম স্বানিবার প্রয়োজন কি? তোমাকে নিক্ষামী 
ব্রনষজ্ঞানী দেখিয়! আমরা সকলেই সন্ত হুইয়াছি” 
অনন্তর তাহারা তীহাকে আশীর্বাদ করিয়। সেই স্থানেই 
অস্তহ্ত হইলেন । ৃ 

অনস্তর তিনি ভারতে প্রত্যাগমন করিতে প্রবৃত্ত 
হইলেন ) পথিযধ্যে অনেক ক্রেশ উপস্থিত হইয়াছিল 
কিন্তু ভিনি দমস্তই দুরীভুত করিতে সমর্থ হুইয়াছিলেন | 
একদ/ ভিনি এবং তাহার সমভিব্যাহারী অন্যান্য সাধু- 
গাণ নেপালের পর্বত শ্রেনীর মধ্য দিয়! গমন করিতে- 
হিলেন এমভ কালে তুষার-র'শি প্রবল ভাবে পতিত 
হইতে ল্লাগিল ও তজ্্বনিত মর্্ভেদী শীত উপস্থিত 
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হছইল। তীহাঁব সঙ্গীগণের মধ্যে অনেকেরই জীবন 
সংশয়াপন্ন দেখিয়া তিনি স্বীয় দেব-শক্তি প্রভাবে 
সেই বিপদ হইতে তাহাদিগকে উদ্ধার কবিলেন। 
তুধাঁব-বাঁশি ছুই দিকে পড়িতে লাগিল, মধ্যে পরিক্ষা 
পথ দিয় তাহারা কিছুমাত্র শীত অনুভব না করিয়া গমন 
করিতে লাশিলেন। 

তিনি নিপাল রাজ্য মধ্যে পশুপত না, পঞ্চকেদ।র 
পঞ্চ-ভদ্্রি দর্শন কবিযা পরিশেষে লাহোরে ছয় মাস 
কাল অবস্থিতি করেন । এই গ্রন্থ এ সকল উপদেশের 
সারসংগ্রঙ্থ। ইহাতে অনেক যি পরে সংযোজিত 
হইয়াছে এবং ইছার দ্বিতীয় খণ্ড এক কালে নুতন । ষদি 
কেছ এই গ্রন্থ হিন্দী বা বাঙ্গলাতে অনুবাদ পূর্বক 
গ্রন্থকাবের নাম ও চিত্র সংযুক্ত করিয়। প্রচাব করিতে 
ইচ্ছা করেন, তৎসশ্বঙ্জে আমাদিগের যানমীয় স্বামী 
মহাশযের সম্পুর্ণ অনুমোদন রহিল। 

যিনি যৌবনের পরিণতাবস্থাতে পিভৃ-শৈতামহিক 
আবাস গৃহ, প্রিয়তম পুত্র কলত্র, এবং ₹»*সারের 
যে কিছু প্রিরতম ও মনোহব তাহা সমস্তই এএকালে 
বিনর্ঞন দিয়াছেন, নেই মহাত্মীরই এই সংক্ষিপ্ত ও 
অসম্পূর্ণ জীবন চরিত বর্দিত হুইল । এভিছানিক রাজ- 
নীতি কুশল এবং বীরপুকষগণের জীবন অপেক্ষা, 
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এপ্রকার মহাত্মা র জীবন আমাদিগের অধিকতর প্রশংসা! 
বিম্ময় ও সম্মানের ভাজন। মানবজাতিকে যুদ্ধে পরা- 
ভূত করা অপেক্ষা পাশব ইন্দ্রিয় সমুহকে এবং ইক্ড্রিয়, 
বৃত্তি চ্রিভার্থের আকাঙ্কষাকে পারায় করা সমধিক 
বীরত্বের কার্ষ্য। রণকুশল বীরপুকষণগণণের জীবন 
অপেক্ষা এই প্রকার সকল লোকের জীবন মানৰ মণ্ডলী 
মধ্যে সমধিক পুজনীয়। কারণ ভুূপতিগণ পরলোক 
গত হইলে লোকে ক্রমশঃ তাছাদিগকে বিস্মৃত হইয়া 
যায়। কিন্তু জন-ছিতৈষী মহাত্মাগণের জীবন স্মাতি, 
পটে চিরকাল অঙ্কিত রাখিতে মানৰ মণ্ডলী একবাক্যে 
ফত্ব করিয়৷ থাকে । এজন্য এরূপ আকাঙ্ক্ষা করা যার 
ষে গৌতম বুদ্ধ বিশুখুষ্ট বা শঙ্করাচার্য্যের নায় এই 
মহাত্মারও জীবন জন সমাঞ্জে হিতকর ও আদর্শ বলিয়। 
পরিগৃহীত হইবে । এইরূপ উদ্যমে কোন অনুনয় করি- 
বার গুয়োজন নাই, তবে এই পর্যন্ত বলিতে পারি যে 
ষে মহাঃ্মার ককণা এবং উপদেশ সমস্ত সম্মান ও 
সাদর্রে গ্রহণ করিয়া থাকি তাহার জটবন-চরিত বর্ণনে 
পরিঞ্জম স্বীকার করিতে অন্তরে "পতি অনুভব করা 


বা 
জনৈক গুণানুবাদী। 


লাহোর ওর! জানুয়ারি ১৮৮৭ । 
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যোগী খষিগণ কিরূপে আশ্রম মধ্যে 
জীবন অতিবাহিত করেন । 

যেমন আমাদিগের গুকছেবের ছুহম্মত বৎসর বয়স 
সত্বেও আম্শী বৎসর বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ যোগী 
খবিগণ যতকাল উচ্ছ! জীবন্ুক্তি বাঁ সমাধি অবস্থায় 
এই শবীরে অবস্থিতি করেন; পবিশেবে এই শবী- 
রকে স্বয়স্ত্ু মহালিঙ্গ আকারে পরিণত কণ্যি। তাহাদিগের 
অজ্মা পরমাত্বযতে লীন হুইরাঁ বায়। এইবপ অনেক 
প্রস্তরময় লিঙ্গ দেহ আমাদিগের আশমে দেখিতে 
পাওয়া যায়, তাহাথ পাতা খবিদিগেব এরূপ পি 
ণমিত দেহ বঃতিরেকে আর কিছুই নয়। কোন কোন 
দেছ আবির্ূত ও অপূৃতিভূত অবস্থায় রছ্যাছে। 
তাহাদিগেব আত্মা পরমাত্মীতে লয় হইলেও দেহ সেই 
ভাবেই থাকে । এই প্রকার নির্বরিকপ্প সমাধি বিশিষ 
যোগিদিগের দেহও আম!দিগের আশ্রমে বহিয়াছে । 

পুণ্য অগস্ত্য মুনি আমাদিগের আশ্রযের অব- 
স্থাপক। সামাজিক কাল গণনানুসারে শন নেক 
সহস্র বৎসর পরলোক শত হইয়াছেন, কিন্তু উহার 
অন্যান্য সমকালিক খবিদিগশের সহিভ এখনও জীন্তি 
রহিয়াছেন। তিনি এ পর্কতের শুঙ্গদেশে এক গহ্বর 
মধ্যে বাদ করেন। এ গহ্বরের প্রবেশ-দবার তিন ফিট 
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উচ্চ এসং এক ফুট প্রস্থ । যে সকল যে'গিরা এক্ষণে 
এ গহ্বরের চতুর্দিকে অবস্থিতি কক্তেছেন তাহারা 
পঞ্চাশ বৎসরের মধ্য একবার করিয়া দর্শনার্থ গঃন 
কবেন। অন্য সমষে এ গহ্বরে যাওয়া যায় 

কোন যোগী বিশেষ প্রযে।জন বশতঃ যাইতে হচ্ছ 
করেন, তাহাকে পক্ষিকপ ধরিয়া গহ্বর মধ্যে গ্ররশি 
করিতে হয়। কিন্ত পঞ্চাশ বৎসরের পর নিরূপিত দিনে 
আশ্রমেব সকল যোগিগণ সমবেচ ভইয়া যথা প্রণালী 
ক্রমে গমন কবিতিল দ্বার আপন। হইতে উদ্ঘাটিত হইয়! 
যায়, তখন যে।শিগণ সেই ভূতপাবন মহর্ষির পদতলে 
প্রণিপতিত হইলে মহাঁষ তহাদিগকে আশীর্দাদ করিহ। 
তৎকালিন তত্রত্য কল ব্যাপার প্রকাশ কবিতে শিবেষ 
কবিয়া, দেন। সকল শাস্ত্র বেদ এবং অন্যান্য সকল 
গ্রন্থ যাহ! এখন লুপ্ত বলিয়া বিবেটিত হইয়াছে, তাহ! 
সমস্তই এ গম্বর মধ্যে সুরক্ষিত হইরা রহিয়াছে, কিন্ত 
পুণ্যাত্/ মহর্ষি আমাদিগকে সেই সকল গ্রন্থ দেখিতে 
এবং /তল্লিখিত সকল বিষয় যানব মণ্ডলী মধ্যে প্রচার 
কবি -ত অনুমতি.করিলেন না, কারণ, তাঁহার কাল উপ- 
সি হয় নাই । 


না, যদি 
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আমাদিণের স্বামী মহাশয় তাহার আশ্রমস্থ একজন 
বোগী দ্বার! যে অদ্ভুত ঘটন সম্পাদিত হইয়াছে বলিয়! 
বর্ণন করিয়াছেন তাহা শিক্ষে প্রকাশিত হইল ।-_- 

১৮* বৎনর গত হইল একছ্বন যোগী তীর্থ দর্শনে 
যাত্রা করিয়া মহীশুব প্রদেশের মধ্য দিয়া গমন করিতে 
করিতে তথাকার রাজার সহিত সাক্ষাৎ করণাভিলাষে 
রাজ-সমীপে উপস্থিত হুইলেন। রাজা তীহ্নাকে 
সসম্ত্রমে অভ্যর্থনা করিয়া অতিথি সৎকার কবিলেন, 
এবং আগস্তা-আাশ্রমে অন্যান্য ষোশিণণকে সম্মান 
করিবার অভিলাষ তিনি আপনাঁকে তথায় লইয়া ষাই- 
বার কারণ ষোগিক্রকে অনুনয় করিলেন । ইত্যবসরে 
আরকটের নবাব মছীশুরের রাজার সহিত সাক্ষাৎ করি- 
বার মানসে তথায় উপনীত হইলেন । তীহারা সকলেই 
এ যোগীর সহিত অগস্ত্য-আশ্রযে গমন করিলেন । 
রাজা আশ্রযবাপী পুণ্যাত্মা মোগিদিগের নিরতিশয় 
সম্মান প্রদর্শন করিলেন । কিন্তু বৈৎন্মী যুক্ত নবাব 
তাহাদিগকে পিঁজ্ঞাসা কবিলেন “আপনাদিগের ঘন কি 
শক্তি আছে ষে আপনার! জশ্বরীয় মান আগ্বাতে 
আরোপ করেন? আপনাদিগের এমন কি গুণ অংছে 
যে আপনারা আপনাকে ঈশ্বর তুল্য বলিয়া বিবেচনা 
করেন” ? তাহাতে একজন যোগী উত্তর করিলেন ই1 
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আমাদিগ্নের সপ্পুর্ণ এশিশক্তি আছে, ঈশ্বর যাহা করেন 
তাহা আমারা করিতে পারি। এই বলিয়া তিশি এক 
গাছি য্টি গ্রহণ পূর্বক তাছাতে এশীশক্তি স্থাপন 
করিয়া আকাশে নিঃক্ষেপ করিলেন। আকাশে নিঃক্ষিপ্ত 
হইব] মাত্র যষ্টিটি লক্ষ লক্ষ শরের আকারে পরিণত 
হুইগ্রা অরণ্যের বৃক্ষ শাখা সমস্ত খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদন 
করিতে লাগিল, আকাশ মধ্যে ভয়ঙ্কর অশনি ধ্বনি 
গঞ্জ্বয়া উঠিল, বিঞ্লী চমকিতে লাগিল, নভোমগুল 
ঘন ঘটায় আরূত হইয়া উঠিল, ভূভাগ এককালে নিবিড় 
তমস+চ্ছন্ন হইল, এবং আোতঃ ধারায় বারি বর্ষণ হইতে 
লাগিল। মত্ত বন অগ্মিময়, মুহুমুছঃ বজ্জ ধ্বনিতে 
ধরাতল কম্পিত এবং রুক্ষ জমুছের মধ্যে বন্ধী বাস 
বিকট শব্দে প্রবাহিত হইতে লাগিল, প্রলয় অবশ্যপ্তাবী 
হইয়া উঠিল। এই ছুর্ধোগ কালে যোগীর স্বর শ্রুতি 
গোচর হহল। তিনি কহিলেন “যদি আর অধিক 
শক্তি মনি করা যায়, তাহা হইলে পৃথিবী ধ্বংস 
হইয়া ফইবে। রাজা ও নবাব ভয়ে সাতিশয় বিষ্বল 
হইয়া, এই ভয়ঙ্কর বিশ্ময় জনক ন্যাপার আর অধিক 
কাল থাকে এরূপ ইচ্ছা করিলেন না । তাহারা এই 
বিশ্ব সংহরক ব্যাপার জম্বরণ করিবার কারণ যোগি- 
রাজকে অনুনর করিলেন। যোশিবর ইচ্ছা করিলেন 
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ঝঞ্চা-বারু, বজ্রপাত, বৃষ্টি সমস্ত শিবৃত্তি পাইয়া আকাশ 
মণ্ডল পূর্বের স্যায় প্রশান্ত ভাব ধারণ করিল ॥। যোগী- 
দিগের যে এশি শক্তি আছে তদ্বিযয়ে' নবাবের বিল- 
ক্ষণ প্রতীতি জন্মিল। তিনি তাহাদিগের সক্মানের কারণ 
আশ্রমে কিছু অর্থ প্রদান করিতে অভিলাব করিল্েন। 
তাহাতে যোগী কহিলেন “আমরা ফল মূলাশী আমা 
দিগের অর্থে প্রয়োজন কি?” ঠিনি এই কথা বলিয়' 
নবাবকে ও রাজাকে গহ্বর মধ্যে লইয়! গেলেন, এবং 
রাশি রাশি চন্দ্রকান্ত সুর্ধ্যকান্ত নীলকান্ত প্রভৃতি বন্ু- 
মূল্য প্রস্তর সমু এবং স্ত,পাকাঁর ব্বর্ণ ও রজত প্রদর্শন 
করিয়া কহিলেন “এই সকল ভ্রান্তিময় এশ্ব্ধ্য আমি 
তভোমাদিগকে দেখাইবার নিমিত্ত এখন সৃষ্টি করিলাম-_ 
তোমাদিণের দানে আমাদিগের প্রয়োজন নাই আমরা 
ষে মুহূর্তে যে স্থানে ইচ্ছ৷ করি, ইচ্ছা মাত্রই এই সকল 
রব আমরা পাইতে পারি। আমরা ইচ্ছামাত্র এত 
ধন ত্যঞ্টি করিতে পারি যে ভোমরা লমস্ত জীবান তাছ 
সঞ্চয় করিতে পার কিন! সন্দেহ । এই বলিয় তিনি 
এই সকল ব্যাপার গোপন রাখিতে আদেশ করিয়া 
তাহাদিগকে বিদায় দলেন। 
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আত্মশোধন। 
ওহে পাশিশণ, হও হে মগন, 
পরমাঝ্ম-ধন প্রেমের নীরে | 
করহ যতন, তাহাবি মন, 
অমল রতন হবার তরে ॥ 
নীচ পাপাশয়, তব রিপুচয়, 
কর তাছে জয়, যতন করে। 
ঘুচিবে হে পাপ যুচিবে হেতভাপ 
ভামিবে হে সদা সুখের নীরে ॥ 
আশার আশয়। তোমার হৃদয়, 
যাবৎ শোধিত নাঁহিক হয় । 
অভিনব ভাবে, ভাবিত এ জীবে, 
সেই পরশিবে না কর লয় ॥ 
যাবৎ এস্ীব, করিতে জক্তীব, 
পাপরাশি তব নাশের তরে । 
অযৃতের নিন্ধু, সেই কৃপা বিন্দু, 
নাছিক বরষে তোমার শিরে ॥ 
যাবৎ কুমতি, মায়ার আবৃতি, 
অপহ্যতি চিতে নাহিক হয় । 
সংসার-স্বপন, ভ্রান্তি দরশন, 
যাবৎ চেতনে লাশিয়ে রয় ॥ 
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যাবৎ জীবনে, সেই সত্য ধনে, 
পরমাত্ম-সনে না হয় দেখা। 

প্রশীস্ত মুরতি, নিরমল অতি, 
তেজোময় কিন্ত সুধায় মাখ] ॥ 

তাহাতে এ চিত, হয়ে সমাহিত, 
নাহিক যাবত মগ্ন হয় । 


চিত্ত চিত্রকরী; চেতন উপরি, 
সংসার লহরী আ(কতে রয় ॥ 
ব্রদ্ধাণ্ড মণ্ডলে, ভয়াকুল স্থলে, 


আপনার ভালে ভ্রমিতে হবে। 
পশুপক্ষি প্রাণি, ভ্রমি নানা যোনি, 
না জানি কত না যাতন। পাবে ॥ 
জনমে মরণ, মরণে জনম, 
হবে পুনঃ পুনঃ এই সে ভবে। 
তাই বলি জীব, সেহ পরশিব, 
ক্নান তবে ভব যাঁতন। যাবে ॥ 
সখের কামনা, পাপের কণ্পনা, 
সে বাসন শুধু যাতনা সার। 
চল স্বত্য পথে, ভক্তি লয়ে সাঁছে। 
ভব জলধিতে হবে ছে পার ॥ 
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প্রস্তাবনা । 


ফে উপাঁে পরমাত্মার সহিত জীবাত্বার এঁক্য হয় 
এবং নেই জীবায্মা অয় পরমায্মকজাপে পরিণত হয় তাহাই 
প্রদর্শন করা এই গ্রন্থের উদ্বোশ্য ।_-যে ইতবাজী গ্রম্থ 
হইতে এহটি অনুবাদ করা হইয়াছে সেই ইংর।জী 
গ্রন্থে গ্রন্থকার ভাষার সৌন্দর্য প্রদর্শনে যত্ব না করিয়া 
কেবল মাত্র বেদান্ত এব যোগ বিজ্ঞনের সার তত্ব সকল 
পরিক্ষার ভাবে প্রকাশ করিতে চেষ্ট। করিয়াছেন ॥ তবে 
বেদান্তের ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করিবার পক্ষে 
ইরাজী ভ।খার উপ্যুক্ শব না থাকায় গ্রন্থকার সাঁধা- 
বুক কত-ক্সভৃ্। ক$বদ আক) ব্ডবছধক। কধনত্ধতছজ্ ২ 
দীর্ঘকাল সমাধি- যোগ-অভ্যাঁস করিয়া গ্রস্থকারের তদ্ধি- 
বয়ে যে অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে তদ্ৰারা তাহার এই মাত্র 
প্রতিপন্ন করিবার অভিলাব যে একাগ্রতা ধৈর্য্য এবং 
বিশ্বাসের সহিত এই গ্রশ্থ লিখিত উপায় অবলম্বন 
করিলে 'নশ্চরই পরমাতআ্ম-সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়। 

এই ব্রন্ধা্ড মধ্যে এক মাত্র নত্য, এক মাত্র ধর্শ, এবং 
একমাত্র ধর্মম।শ্য়, বেদান্ত বাক্য । নেই বেদান্ত বাক্যের 
পরিস্কার ভাব জীবের হৃদয়ঙ্গম হইবার কারণ এস্থলে 
বেদান্তমতের বিস্তার বিবরণ বলা যাইবে । অন্যদেশীয় 
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নীতি- ইপাদেশ ও তীহাদিগের সাধু-প্রণীত ধর্মগ্রন্থ 
সকল, ভারতের খষি মুনি যোগী এবৎ জ্ঞানীগণ প্রণীত 
চারি বেদ অষ্টাদশ পুরাঁণ, এবং অন্তান্ঠ'গীতাসমূহ যাহ! 
এক্ষণ পর্য্যন্ত হস্তাক্ষর লিপিতে রক্ষিত হইয়াছে, নেই 
সকালের সহিত ভ্ুলনা করিলে, এইরূপ সিদ্ধান্তই হইয়া 
থাকে, যে অনন্ত আঙ্াকে প্রত্)ক্ষ করিবার উপার, সৃষ্টির 
প্রারন্ত হইতে একাল পর্ধ্যন্ত কেবল মাত্র আধারাই 
জানিয়াছেন | 

মানব যে কিছু শুভাশুভ কর্ণ কবেন বিশ্ব-বিধাঁতা 
জন্নিধানে তাহার ফল প্র।প্ত হুইাবেন। এই কর্মফ্লের 
প্রকৃত মন্্ব বুঝিবাব জন্য আর্য শাস্ত্র সমস্ত পুশ্বীনুপু্‌- 
রূপে অধ্যয়ন করা কর্তব্য । আর্য্যশীন্ত্র সকল নিম্বলিখি ও 
চারিভাগে বিভক্তকরা যায £ 

(১) নিবেক শংজ্্র। এই সকল শান্প অধ্যয়ানে 
শোৌচাচার, নীতিজ্ঞান, সন্ম দ্বান, এবং ন্যায্যান্াধ্য বোধ 
জন্মে। 

(২) তত্ব শান্্। মায়া বা ভ্রান্তি সহকারে কিরুপে 
ভূত্র-তত্ব সমস্ত আত্ম-তত্ডের সহিত মিলিত হুইয়া এই 
ব্রদ্ধাও প্রকাশ করিল এহ শাস্ত্রে তাহাই জানা যায়ং। 

(৩) ভক্তিশাস্ত্র। এই শান্ম অধ্যয়নে, জীবাত্মাকে 
পাপ হইতে বিমুক্ষ করিবার উপায় এবং একা গ্রতা 
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স্তুতি ঈগ্বর-পল্লায়ণত! ভক্তি এবং চিন্তার দ্বার কিরূপে 
সম্পুর্ণ আত্ম-তন্ত, লাভ করা যায় তাহা জানা যায়। 

(৪) জ্ঞান-্বান্ত্র। এই শাস্ত্র অধ্যয়নে বৈদ।ন্তিক 
বধোগাভ্যামের জ্ঞান জন্ো, তাহাতে আত্ম-স।ক্ষাৎকার 
লাভ হয় এবং জীবাত্মা পরমাজআ্মা পে পাঁ্ণত হয়েন । 

যাহারা যোগাভ্যাসের দ্বারা মোক্ষ লাভের 
আকাজ্কী করেন তাহাদিগের এহ সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন 
করা নিগছান্ত প্রয়োজন। 





নিম্খীল হইবার কারণ জীবাত্বার 
একা গ্র বাসনা । 

ভূততত্ব। সহবাসে আত্মার যে স্থুলভাব জন্যে অর্থাৎ 
বাণনায় আশক্ত হহয়া! আকম্মাতে যে অহং ভাব জন্মে, 
তাহা দূৰ করণার্থ বিচারের দ্বারা অবিরুত নির্মল 
পরমাত্মার শক্তি অনুসন্ধান করা কর্তব্য। জীবাত্ম! 
প্রমাত্মীর প্রতিভা বা জ্যোতি মাত্র। সেহ জীবাত্ম! 
একাগ্র সন্যান্থুবন্ধারী শিব্য, এবং ত্রহ্ষ বা পরমাত্মাই 

গুক বাঁ টপদেষ্টা। 
ষাঁছার নাম মাত্রে রাজ্বাধিরাজগণেরও হস্তক অবনত 
হুইরা পড়ে, সেই বিশ্ববিধানার এই বিশাল বিশ্ব- 
ংসারের অতি ক্ষুদ্র প্রান্তে অবস্থিত হইয়া, জীবনরূপ 
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মুহুর্ভকালের জন্য রাজভোগ্য সুখ অমুহ, কামিনীগণের 
স্থার-সন্দীপনী লাবণ্য জনিত সুখ এবং অন্ধাণ্য ইক্ড্রিয়- 
জনিত সুখ, ইত্যাদি জগতের সকল প্রক্শর সুখ সাতিশয় 
লোলুপতা! সহকারে সম্ভোগ করিয়া, অর্ধোপার্জ্জনের 
জন্য প্রাণপণে যত্ব পাইয়!, অস্থির বিকৃত চিত্ত-জনিত 
মনে ষে সকল অভিলার জন্বে, সেই সকল অভিষ্ট 
সাধনে আত্মাকে উৎসর্গ করিয়া; সংক্ষেপতঃ কি 
ইক্দ্রিয়জনিত সুখ কি চিত্ত জনিত স্ুখঃ এহ সংসারের 
সমুদায় সুখ সম্ভোথ করিয়া, পরিশেষে তৎসমুদা় 
অসার জানিয়া; এবং ইহ পরলোকে ধর্ম ও সতোর 
মূলতত্ত, সম্যক অবগত হইয়া পরোক্ষ এবং অপরোক্ষ 
জ্ঞানের গতীর ও প্রশান্ত উচ্চতম সীমায় আরোহণ 
করিলে, জীবাতআ্মার এ সিদ্ধান্ত হয় যে এই সংসারের 
কোন নুখই নিত্য ও স্থারী নহে। এইরূপে সংসাব- 
স্থখ-সভ্ভোগে বিরাগ উপস্থিত হইলে, জীবাত্মা সাতিশর 
খিশ্ন হইয়া অকপটে এই প্রকারে আক্ষেপ করিতে 
থাকেন 2-- 

হায়! আমি হতভাগ্য ! একাল পর্য্যন্ত শারীরিক 
এবং মানসিক বৃত্তি সকলের অপব্যবহার করিয়াছি। 
পরমাআ্মার অগ্রে অবনত হওয়াই যাহার কর্তব্য, সেই 
মস্তক স্বীয় কর্তব্য সম্পাদন করে নাই। এই নেত্রত্বয়কে 
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অনন্তাত্মা ক্রন্সের অনুনন্ধানে কখন নিয়োগ করি নাই, 
এবং অন্তঃকবণ রূপ মন্দির হইতে যে আত্মজ্যোতির 
রশ্মি নিংনুত হইরাঁ মাননবর অজ্তঃকরণ বৃত্তিকে ও অস্ত" 
রের গুড-ভাব সমুদকে আলোকিত করে সেই বিশ্ব 
পাবন আত্মাকে দর্শন করিবার জন্য মনোরূপ দৈবী 
দৃষ্টি কথনও অন্তরে উন্মীলন করি নাই । এই নাসারন্ধ,, 
নীর্তরূপ লতার ধন্ম ও সতা-পরায়ণতা রূপ কুস্তুযের 
সৌরভ গ্রহণ করাই ফাহার কর্তব্য, সেই নাসারন্ধ, ঢুরদৃষ 
বশে কেবল এই জগতের অনিত্য পুশ্পের গন্ধে মুষ্ক 
হইয়াহে। যে পপ অদ্য প্রস্ফ,টিত হইয়া কল্যই শুক্ক 
ছদরা যায় । যে উপদেশানুনারে লোকে ঈশ্বর পরায়” 
ণতা ও ধর্দের পথে বিচরণ করে, ফে উপদেশানুলারে 
ঈশ্বরে চিত্ত সমাহিত করিতে এবং সকল সত্যের দ্বার! 
জ্ঞান-ভাণ্ডার পর্ণ করিতে শিক্ষা করে, ঈশ্বরের সেই 
নকল উপদেশ সংগ্রহ করাহ শ্রুতি যুগলের কর্তব্য কর্ম, 
বিবিধ ধর্মের সার শিক্ষা করাহ শ্রুতি খুগলের কর্তবা, 
আনভ্ত আত্ম'র সহিত জীবাজ্মাব অভেদ জ্ঞানকে যে 
ভ্রস্তিঘ্বার আ'রূত করিয়াছে তাহাকে দুর করা শ্রবণে- 
ক্দ্রিয়ের কর্তবা, কিন্তু শ্রুবণেন্দ্রিরধ্গ সেই সফল 
কর্তব্য সম্প। দে নিংজাভিন্ত ধর নাই ॥ এই মুখ, ঈশ্ব- 
বরের বিদ্ধ নাম শিরস্ত কারন কর।ই যাহার বর্তব্য, 
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এই সংসার বন্ধন হইতে মুক্তি লাভের আকাক্ষায় ঈশ্ব- 
রের গুণানুবাদ যাহার গান করা কর্তব্য, এবং চরিত্র 
সংশোধন পুর্ক ধন্্ননুসারে এবং পকিব্র ভাবে জীবন 
যাপন করিতে জীবগণকে উপদেশ দেওয়-ই যাহার 
কর্তব্য, এই মুখ তপঃজ্বপ ধ্যান এবং উপানন। কার্য 
কখন মম্পাদন করে নাই ।॥ পবষ ব্রহ্মের নিশ্চল প্রশ্শাস্ত 
ও নিক্ষম্প জ্যোতি সমাহছিত-চিত্তে দর্শন করিবার জন্ক 
অনন্ত আত্মীতে মনকে নিয়োজিত করি নাই । চিত্তের 
দকল গ্রকাব লধুতা বা মলিন ভাব সংশোধিত করি 
নাই। চিত্ত-রৃত্তিকে পাপ রূপ পঙ্কিল ভূমিতে বিচৰণ 
করিতে নিরুত্ত করি নাই । এই হস্তদ্বয় দানের দ্বাবা 
দরিদ্রগণের ছুঃখ দুর করাই যাছার কর্তব্য, বিপন্ন জনকে 
আশ্রয় দেওয়াই যাঞীর কর্তব্য, অনস্ত আত্মার অগ্ররে 
বন্ধাপ্তলি হুওযাই যাঁছার কর্তব্য,.এবং পবিত্রতা জ্ঞানি 
গুকদিগের অভ।ব মোচন কবাই যাহার কর্তব্য, আমার 
স্বেই হস্তদ্বয় আপনাদিগ্ের কত্তব্য সম্পীদ্ন করে নাই । 
এই পাদদ্বয়ের কর্তব্য আমাকে সদগ,কর জন্গু সন্ধানে 
লইয়া যাও, তাঁহা হইলে আমি আত্ম-নাক্ষ;ৎকারেক 
উপদেশ এবং সযাঁধ বোগ অভ্যাস দ্বারা অক্ষয় শান্তি ও 
আনন্দ লীভেব উপদেশ শিক্ষা করিগাঁম, এবং অন্তরে 
সদগ ক স্বাবির দশন লাভের জন্য মনের শক্তি ও বৃত্তি 
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সকল রহির্ত করিবার উপায় শিক্ষা করিভাম,. তাহ! 
হইলে আত্মা হইতে আমি ভিন্ন, এই ভাব দুবীভূত হইত। 
কিন্ত পাদ্দ্বয আপনাদিগের কর্তব্য সম্পাদন করে নাই । 
মুতের নিধান সেই অনন্ত আত্মাকে চিন্থা করা এবং পবি- 
ত্র সত্য ও পর্বের অনুসরণ করাই যে আমার জ্পীবনের 
উদ্দেশ্য, তাহা আমি এখনও জানি না । এই অজ্ঞাশ 
প্রযুক্তই ইহ পবলোকের অপরিসীম জ্ঞান লাভে আমি 
বিরত রহিয়াছি। অতএব এই সমক্জ চিন্তার ফল এই, 
যে এক মাত্র সত্য বস্তু ব্রদ্বের জ্ঞান লাভ করাই আমি 
নিতান্ত কর্তব্য বলিরা বোধ করিতেছি । এই জ্ঞানই 
মুক্তি--এই জ্তানই আত্মার স্বাকপা প্রাপ্তি । 





জীধাত! পরমাতার শিষ্যত্ব স্বীকার করেন । 


পরিশেব জীবাত্মা গভীর ও বিশুদ্ধ চন্তার পর এই 
সিদ্ধান্তে উপনীত হহয়। পবমাত্ম গুকর নিকট উপস্ফিত 
হহবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিলেন এবং তাহার চরণে 
প্রণত হুহরা এই রূপ আত্ম পাপের ক্ষমা প্রার্থনা 
করিলেন । 

ওহে স্বামি ! দর্শন'তীত অন্তর্ধামি সত্য গুক যোগি ! 
আমার স্বীয় প্রকৃত নণ্তার জ্ঞান অন্ধকারে আরৃত, তাহা 
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আলেকিত কর । দেব! তোমা হইতে আমি ভিন্ন, এই 
ভ্রান্তি ভাব দূর করিরা তোমার সন্দর্শনের পথ মুক্ত 
করিয়া দাও । কৃপাময় ! তোমার প্রশান্ত নির্মল জ্ঞানা- 
মৃত কণা আমার অন্তরে বর্ষণ কর। তাহাব জন্য আমি 
সর্বস্ব ত্যাগ করিতে প্রস্তত। নাথ! তোমার উপলুদ শ 
সকল আমার স্মাতিপটে এরূশ অবিলোপনীর অন্মবে 
লিখিয়া রাখিব, যে সর্বশক্তিমান কাঁলও তাহা লোপ 
করিতে পারিবে না। আমার পাপচারি মনোবৃত্তি 
সকলের সহিত, অ'মি সর্বদাই এই বলির বিতণ্ডা করিয়। 
থাকি--তোমরাই আমার উপরে এই নিষ্ঠুর বাবহার 
করিয়াই। অসন্যের অসুৃতি স্বরূপ এই ভ্রান্তি-দর্শন 
রচনা করিয়া, তন্দারা আমাকে সতে)র পথ হইতে 
অপত্ঠত হইয়া অসত্য এব” প'প্বপে প5৩ হইয়া এই 
মলিন দশা প্রাপ্ত হতে হইয়াছে । তোমরাই জীব 
কুলের বিন।শ এবং সর্বশক্তিম।ন্‌ পবমেশ্খরের কোপা- 
গ্সিতে পতিত হইবার কারণ। যিনি কপাবপ অযৃত-লিন্ধু- 
কণা নঝ্লের উপরে বর্ষণ করিতে প্রস্তত) সেই কর্ষণী- 
নিধান পরমেশ্বরের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে মনত 

তোমরাই বিরত করিয়াছ। ধর্মলতা রোপণ করিবা 
মুক্তিরূপ অযৃতময় ফললাভে, এবং তাহার অমৃন্ময় রস 
স্বারা পাপরূপ কুঠারাঘাতে শান্তিল'ভে) হোমরাই মানৰ, 
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কুলকে বঞ্চিত কয়িয়াছ । ঈশ্বরের পবিত্র ভাবে 
মানবের যন উন্নীত হহবার পক্ষে তোমরাই প্রতি- 
বন্ধক হইয়া; তে'মরাই এই সংসারের সকল ছুঃখেশ 
কারণ ।-হে নাথ ! আমাকে শ্রভারণ! করিয়াছে বলিয়া 
আমি সেই সকল অশ্তঃকরণ বুত্তিকে এহরূপে ভৎঞ্জনা 
করির।ঙি। অতএব হে সদণ্ডক স্বামি! আষাকে তাাগ 
করিও না--আঁশার অন্তরে সত্যের অযৃত রন সঞ্চারিত 
কবির! দাও, যল্দাঁতা আমি কাঁবমনে তোমার শিয়ম অনু 
সন্ণ করিরা পরিণামে তোমীতেই লয় হইতে পারি। 





পরমাতস-গুকু জীবাত্বাশিব্যকে ততরজ্ঞানের সাঁর 
উপদেশ করিতেছেন । 
জীবাঙ্রা মোক্ষেব নিশিন্ত লালায়িত হুহয়া শিব্যের 
হায় অকপটে ও একা এভাবে পরমাক্মার অমক্ষে উপ- 
নীত হহন্বে, জনগ্রাস্থা; উহাকে শিল্যরূপে গ্রহণ করিয়া 
এই প্রকাবে বেদ।ত্ত এবং যোগ-বিজ্ঞানের টপদেশ 
দিতেছেন ৫ 
আমি অনন্ত আ'ছ্বা, সকল ভীবের অস্ত্রে অহংতাঁবে 
বিরাজমান । জী৭ ত্রাস্তিবশতই আপনাকে আমা 
হইতে ভিন্ন বলিরা ভাবে । অর্ম নিত্য আদন্দ-ন্বরূপ, 
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জীবের অক্ষয় সুখ-দাত'__আমি সর্বান্তর্যামী, সর্বব্যাপী 
সর্বশক্তিমান্‌। আমিই সমস্ত জীব_আমি সমস্ত 
সংসার ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়'কি। অমি.এই ও্রপ্ষাণ্ডের 
ভীবন ও আলোক, অফ্ট। পাতা হর্তা মঙ্গল-কুর্তী এবং 
নর্বাপার। আমার আদেশ যাহারা অবিচলিত ভাবে 
পালন করে আঘি ভাহ,দিগেরহ মঙ্গল করি । সত্যের 
আলোক, দৈবীদূষ্টি এ বিশুদ্ধ জ্ঞান আমিই তাহা- 
দিগকে প্রদান করিয়া থাকি, এবং পরিণৈবে তাহারা 
আমারই উপদেশাগুসারে আমার সাক্ষাৎকার লাভ 
করিয়া আখাতেই লয় প্রাপ্ত হয়? আমি এক মাত্র 
সমুদর জীবের সাক্ষী, শন্রিষিত্ত আমি ত্রন্ধ বা পরমাত্া, 
তোমার আনক্মাই আব থব!। আমি অলন্থ'ভ্বাই সকল 
জ্বীবের আত্মা । যাহাকা বেদান্তেব মত অধ্যরন বা চিন্তা 
না কারয়াঙে, তাহাদিগেব পক্ষে এই ভাব চিত্তে ধারণা 
কর] অতি কঠিন। কিন্তু যাহার। যোগাভ্য!স করিয়া থাকে, 
যাহারা নির্মল পবিত্র এবং দৃঢ়-চিত্ত-যাহারা এই জগত 
এবং জগতের মুখ এককালে পরিতাগ করিয়াছে-ইতস্ততঃ 
বিক্ষিপ্ত অন্তঃকরণের বৃত্তি যাহারা বশীভূত করিয়াছে__ 
যাঁহারা চিন্তাশীল ও অকপটহাদয়--বেদী ন্ত-তত্ব অনুসন্ধানে 
হির-প্রতিক্্, পরিশ্রমে অকাঁতর, অবিচলিত ভাবে নীতি 
অবলম্বন ও সংমাঁরের সকল বিপদ সম্মুখীকরণে সাহনী--_ 
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যাহার! জীবনের সকল গর্ব পরিত্যাগ পুর্করক দুঁ়ভাবে 
ধর্ম অবলম্বন করিয়া জীবন যাঁ”ন করে-যাঁছারা সকল 
জগদ্ব্যাপাঁর হইতে খিরুত হুইয়াঁছেযাহারা একাকী 
শির্জনে দ্রিবানিশি আত্ম-চিস্তায় মগ্প হইয়া থাকে_-এই 
রূপে জীবন যাঁপন করাই যাহারা নিত্য সুখ বলিযা মনে 
করে_-লংসাঁরের বিবিধ বিদ্বপাতে যাহাদিগের চিত্ত 
বিচলিত ন। হয়, এই সার তত্ব তাহাবাই পবিক্ষাববপে 
অনুভব করিতে পারে। 
ত্ুবিও যে আমার হা বিশুদ্ধ তদ্ধিষয়ে তোমা প্রতী্ি 
জন্মাইবাব জন্য তাহার কাবণ প্রদর্শন করিতেহি । 
আঁখি এই দেহে বন্ধ হইবার প্ুর্কে, অথবা তুমি 
জা] হইতে ভিন্ন, এই স্প্ন বা কণ্পনা তোমাৰ উদয়ন 
হইবাব পুর্ক্রে তুনি নিশ্চয়ই আঁমাতে হিলে। ত্রন্ধঙ্জান 
প্রাপ্ত হইলে এই ভিন্ন-ভাঁবমর ভ্রান্তি তোমীর দুর 
হইবে । তোমাব আম্মাই যে অনন্ত আত্মা জ্ঞানের 
প্রথমাবস্থায় এই অদ্ভুত এব সংশয়পূর্ণ সমস্তার মীমাংসা 
করা কঠিন। আমার অনুগ্রহ ও আশ্রয় ব্যতিরেকে এ 
পর্যন্ত কেহই ইছার যীমংদা করিতে পাঁরে নাই । কেবল 
শান্ত ও বেদাঁধায়ন করিয়া! এই প্রক্কত জ্ঞান কেহই এ 
পর্যন্ত লাভ করিতে পারে নাই, যাহারা আত্ম সাক্ষাৎকার 
করিয়াছেন, ধাহাঁরা আক্মাতে চিন্ত মমংহিত করিতে সমর্থ 


[ ৩২ ] 


ছইয়াছেন, কেপল সেই ত্রন্ষাজ্ঞীনী যৌণীদিগের বিশুদ্ধ 
আগার অন্ুগ্রহেই এই জ্ঞানলাভ হইয়া থাকে । এই 
কারণেই সেই ত্র্বান্ভাণা যৌগিগন অঠ্ররের হলিনত। 
দুর করিতে এবং পাপ কুঠারের আখাতে হৃদয় ক্ষত হইলে 
তাহা আরোগ্য করিতে সমর্থ । এই সকল মহ্থাত্বার্াই 
জ্ঞান ভক্তি একাগ্রতা এবং ধ্যানের দ্বার উদ্ঘাটন করিতে 
এবং মোক্ষ।ভিলাধীগণকে পরমাম্ম দশনের উপার 
প্রদর্শন করিতে সমর্থ । ভীছহাদিগের নিকটেই লোকে 
আত্মানাআ্ম-জ্ঞানের উপদেশ পাইয়া থাঁকেন। ত'হাদিগের 
শিকটেই পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যু এবং দেহাস্তর ধারণের 
কারণ অবগত হুওয়। যায় । অবিকুত পরমেশখারে কিরূপে 
হি, পালন, সংহার ও মঙ্গল কর্তৃত্ব এবং দর্কখাবস্তব 
সম্তভবে, এবং এই সকল গুণ ব! বিভুতি তাঁংতে কি ভাবে 
অবস্থিত, ইহার গুঢ তর কেবল ৫ চীনেন। 
অনন্তীত্সা কিরূপে দেহাবারে পরিণত হইলেন, এবং 
তোমাকে পরমীত্ভাবে পরিণত বরিনার জম্ তোমার 
অন্তর হইতে কি দুর করা কর্তব্য, তাহা তাহার হই জানেন। 
আত্ম সীঁক্ষাৎ্কীব্রের সম্পুর্ন অভিজ্ঞতা মাহানালান করিয়া- 
ছেন এবং বাহার! স্বয়ং ঈদ্ধর-রূপে ্ট হইয়াছেন, 
সেই পবিত্র মুনণণ বা জ্ঞীনিগণের অহিত বদি তেমার 
কখন সন্দর্শন হয়, তখন তুম বুঝিবে যে তোমাতর (জীবা- 
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আর) ভিন্ব' সত্তার যে ভাব তাহা নিথ্য', কেবল মায়! 
বা ভ্রান্তি বশতই ঘটিয়া থাকে ॥। যখন তোমার দ্বাদশ 
প্রকার আত্ম-শক্তি স্ব স্ব কার্ধ্য হইতে বিরত হইয়া 
এককালে" বিলুপ্ত হইবে? তখন তোমার ভিন্ব-সত্তার 
অনু এককালে তিরে'ভিত হইবে । তোঁষার (জীবা- 
বার) দ্বাদম্শ প্রকার আঁম্মশক্তি আমি পবে বন করিতেহি। 
তাহার পর আমি তোমার আত্ম-দক্টি ন্টীলিত করিয়া 
দিব, তাহা হহইলে ভুমি অনন্ত পবমাজআ্সীব সাক্ষ(খক।র ল'ভ 
করিতে পারিবে । কিন্তু অশ্রে নিম্ন লিখিত আদেশ গুলি 
তোমার পালন কর। কর্তব্য । 


কপ “পররজর 


পরমাক্স! কর্তৃক জীবাত্সার প্রতি বৈরাগ্য ও 

শৌচাচারের আদেশ । 

১। পত্বী বতিরেকে অন্য স্ত্রকে, ফতই সুন্দরী 
হুউক, মাতৃভাঁবে দর্শন করিবে ॥ ভাঁধ্যার ন্যায় প্রেষ- 
ভাবে কদাচ দর্শন করিবে না। 

২। হুতা! করা ও ত্য বস্তুর মাংস ভোজন করা 
পাপ বলিয়া জ।নিবে। 

৩। অনন্ত আঁত্সা যেমন তোমাতে সেইরূপ সর্ব 
জীবে আছেন । অতএব সাবধান, চর্বাকা বা অপমানের 
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দ্বার] কাহারও মনঃপীড়া জন্মাইবে না, ও কাহারও শরীরে 
আঘ।ত করিবে না। 

৪। তুমি যে দুর্টিতে আপনাকে দেখ, সেই দৃষ্টিতে 
সকলকে দেখিলে । সন্ব্যাপী যোগী এবং জ্নিদিগকে 
মাঁনব-মুক্তি বিশ্িষ ঈশ্বর বলির! জাঁনিবে, এবং তাহা- 
দিগকে তদনুকপ সম্মান প্রদান করিবে । বিশুদ্ধ আনন্দ 
স্বরূপ আক্মোম্মাদনকর ত্রন্মজ্ঞান ব্যতিরেকে আর কোন 
মাদক গ্রহণ করিবে না। 

৫। দৈর্যা সহকারে ক্ষুধা তৃষ্ণ। সহ্য করিবে । কেহ 
তোমার শারীরিক বা মানিক পীড়া জম্মাইলে, প্রতিহিংসা 
বা অভিশাপ ব্যতিরেকে তাহা সহ্য করিবে । 

৬। বালকের ন্যায় সরলভাবে থাকিবে, এবং তোমার 
দ্বাদশবুক্তি ন্যুলিত করিরা সম্পুর্ণ প্রশান্-ভাবে অবস্থিতি 
করিবে । গুকর পবিত্র অ।দেশ ও দৈবী প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ 
করিয়। গুকদ্রোী হইবে না। 

৭। আত্মগেরব, আত্মাভিমান বা আত্মগর্ব এক 
কালে বিস্মৃত হইবে । 

৮1. যোগীভ্যাসে কতকাধ্য হইবার জন্য এবং 
তোমার দ্বাদশ-রাত্তর তমোভাব পরাভূত করিবার জন্য, 
সত্ত-গুণী-ভোজন অথাৎ অপ্প পরিমাণে লযুদ্রব্য আহার 

করিবে । 
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৯। বহুমুল্য বন্ত্র পরিত্যাগ করিয়া বসনার্থ চীরখণ্ড 
গ্রহণ করিবে 

১০। সুবর্ণ এবং রত্বু সকলকে ভ্রীড়া-পুত্বলী বা 
পাখান্য প্রষ্তরখণ্ড বলিঘ়া বিবেচনা! করিবে, এবং মনে 
মনে তাহাদিগকে পদাঘাত করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিবে । 

১১। সংসারাডশ্বরের মধ্যে মনোহর আবাগগৃভ 
অপেক্ষ। অরণ্য এবং গুহার মধ্যে বাস করিবে । 

১২। লজ্জ/শীল ককণী-পৃর্ণ এবং প্রকৃল্ত থাকিবে । 
দিবাভাঁগে ভোঁজনাডশ্বরে এবং রাঁত্রিকালে প্রযোঁদ 
ব্যাপাবে আসক্ত হুইও না। ঈশ্বরের সহিত মানবের 
সম্বন্ধ ও ভীহার প্রতি মানবের কর্তব্য তুমি নিজে প্রদর্শন 
ও সম্পাদন করিয়া! লোককে শিক্ষা দিনে । 

১৩। রুদ্ধির দৌষ সংশোধন করিতে সংকুচিত 
হইবে না ॥ বিষয়ের দোষ গুণ বিচার করিয়া অন্তঃ- 
করণের উদ্বেগ দূর করিবে । বুত্তি ও রিপু সকল দমন 
করিয়া আত্মাকে ন্যায়পথে রক্ষা করিবে । বাক্যে ও 
কার্যে চিত্তের গুকতা রক্ষ! করিবে, তদ্্ার। যেন কাহারও 
মনঃপীড়া না জন্মে । 

১৪1 পাপ প্রবৃপ্তি হইতে আত্মাকে বৃক্ষা করিবে । 
ঈশ্বরে সম্পুর্ণ বিশ্বান থাকিবে । ইছ পরলোকের মঙ্গল 
লাভে উদ্বিগ্ন থাকিয়া খিনীতভাবে চিন্তা করিবে। 
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১৫। কতপাপের নিমিত্ত অন্ত্ররে অনুতাপ করিবে । 
অবধিচলিত চিত্তে ধর্ম কর্ম সম্পাদন করিবে । অন্যের 
সহিভ সরলস্ত্তে ব্যবহার করিবে । দিন্বা নিশি স্থির- 
চিত সতর্ক এবং চিন্তাশীল থাকিবে । নীতি সকল 
কার্যে পরিণত করিবে । চরিভ্র পবিজ্র হইবে এবং 
তোষামৌদ পরিত্যাগ করিবে । আ্ত্রীর প্রতি ব্যভিচার 
করিবে না, সত্যের নীতি সকল লঙ্ঘন করিবে না । 
ইচ্ছাপুর্ববক জীবনকে নিপন্ন করিবে না এবং রিপু নকল 
দমন করিবে । 

১৬। এরূপ পবিত্র হইবে যেন অন্তর্যামী ঈশ্বরও 
তোমার দোষ দেখিডে না পান । নিদ্রা, কথন, লিখন, 
পঠন ভোজন প্রান প্রভৃতি কাধ্যে অধিক সময় ক্ষেপণ 
করিবে না, কেবল চিন্তায় নিবিষ্ট থাকিবে । 

১৭। আত্ম পরিচালন সহিষুণতা বিশ্বাস এবং অভ্যাস 
রূপ অন্বের সহিত ব্রহ্ষজ্ঞান ও বৈদান্তিক ষোগরূপ ঘ্বত 
মিশ্রিত করিয়! ভোজন করিবে । ব্রহ্ষদ্ান ওফোগাভ্যাস 
বিষয়ে বহুকীল সঞ্চিত অভিজ্ঞতা রূপ নবনীত হইতে এই 
দ্বত উৎপন্ন হইয়াছে। তত্ব চিন্তায় চিত্তের সমাধান এবং 
বুদ্ধি বৃত্তির পরিচালন! রূপ দবি হইতে এই নবশীত্ত 
সম্ভৃভ। গুরূপদেশ, এবং চারিবেদ ষডদর্শন তষ্টাদশ 
পুরাণ, সমস্ত গীতা গু মস্ত উপনিষ্ ও চিতশুদ্ধি 
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ইত্যাদি রূপ ছুষ্ধী হইতে উক্ত দধি জন্মিয়াছে। তুমি আত্ম- 
অভ্যাস-ূপ অন্নে এই ঘ্বৃত মিশ্রিত করিয়া ভোঙঞ্জন 
করিলে পখিভ্রত! ও আঁত্ব-তত্ব-জ্ঞান লাভেয় পিপাসা 
ও ক্ষুধার শান্তি হইবে। এতদ্ব্যশীত লোকের এই 
সসারে পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ হুইতে পরিস্রাণের অন্য 
উপায় নাই । এই মানব জীবন ধাঁরণ করিয়া যে অনুকুল 
সুযোগ পাইয়া তাহীও রথ ন্ট হইবে । বরাঁজযোগই 
অভ্য।স করিবে, হঠযোঁগ অভা।স করিবে না। 





রাঁজযোগ বিভাগ । 


রাজযোগ প্রণালী ছুই ভাগে বিভক্ত । প্রথম ভাগে 
আম্মজ্ঞান ও ব্রন্ষজ্ঞান বিবৃত হইয়াছে । দ্বিতীয় ভাঁগে, 
আত্মনাক্ষাৎ্কার ও তন্বারা জীবাস্সা পরমীত্মভাবে পরিণত 
হওয়ার, কৌশল বর্শিত হুইয়ীছে। এই দুই বিষয়ের 
বর্ণনায় অনেক সংশয় এবং প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইবে 
তাহা তুমি স্থীয় বুদ্ধিরত্তি পরিচালনা ও মনঃ সংযমের দ্বারা 
দূর করিবে। 


মাঁয়। বা ভ্রান্তি দৃষ্টি। 


আত্মতত্ব জ্বীন লাভ করিতে হইলে প্রায় এক সহ 
আট টি সংশয় অগ্রে দূর করিতে হইবে । এই বিবরণটিকে 
তিন প্রকরণে বিভক্ত করা যায়। 
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১। দৃ'টান্তের দ্বারা বিবৃতি করণ। 

২। পবমাত্ম] কিরূপে জাবাত্মা-স্ষপে পরিণত 
হইলেন তাহাব বিস্তাব বিববণ। 

৩। জীবাত্সা কিবপে পার্থিব পাশ অর্থণৎ দেহ 
বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইবেন তাহার বিষষ। ইহাই 
প্রধান উদ্দেশ্য। 

প্রথমতঃ দৃষ্টান্তেব দ্বারা বিরৃতি করণ ॥ বিবেচনা 
কব জীবাজ্সা পবমাতআ্াব প্রতিভা বা জ্যোতিমাত্র । 
মায়ার আববণ কর্তৃক সেই জীবাত্বা আপনাকে পরমাত্মা 
হইতে পৃথক বলিয়া অনুভব কবেন। দেই আবরণ যদি 
দুব করা যায়, তাহা হইলে জীবাত্মা, পরমাত্মার সহিত 
আপনার অভেদ-স্ঞান লাভ করেন, যেমন দর্পণের মধ্যে 
কোন পদার্থের প্রতিবিস্ব পড়িলে বোধ হয় দর্পণের মধ্যে 
সেই পদার্থ রহিয়াছে কিন্তু বস্ততঃ তাহার মধ্যে কিছুই 
নাই; সেইরূপ পবমাস্মার প্রতিভাই (অন্তকরণ দপণে 
পন্ডিয়া) জীবাত্মারূপে (অহংভ!বে) প্রকাশ পায়। 
অন্ধকার রজ্নীতে সহজেই রজ্জ,.খগুকে সর্প বলিয়া এবং 
কান্ঠখণ্ডকে তক্কর বলিয়া! ভ্রম হষ। কিন্তু পরীক্ষা! করিয়া 
দেখিলেই সেই ভ্রান্তি দুর হয়। পবমাত্মা ও জীবাত্মাও 
সেইরূপ । বিস্তীর্ম বালুকাময় ভূমিতে পান্থ-জন তৃষ্ণার্ত 
হইলে উজ্জ্বল বালুকারাশিকে জলাশয় বলিয় তাহার 
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ভ্রম ছয়, বস্তুতঃ জল-ভ্রম ব্যতিরেকে ভাহা প্রকৃত জল 
নহে, সেইরূপ জীবাক্সা পরমাআ্সা হইতে পৃথকভাবে 
প্রতিভাত হর়। সেইরূপ আত্বা সাক্ষাৎকার হইলে 
জীবাজ্মা* (অহংভাব) বা তাহার বিড়তি অর্থাৎ বুদ্ধি 
স্থাতি প্রভৃতি অন্তঃকরণ বুত্তি কিছুই প্রকাশ পায় না, 
পরমাত্মার সহিত মিলিত বা তাহাতে লীন হইনা। যার। 
দুর্যয যেরূপ ব্রক্দীণ্ডের সমস্ত পদার্কে প্রকাশ করেন 
সেইরূপ নিতা অক্ষয় পবমাস্ার অনন্ত জ্যেতিব রশি 
প্রত্যেক জীবকে প্রকাশ কারতেছে। পর্দো দণ্টাপ্ত 
দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে বে স্বয়ং প্রকাশ পরমান্ম। বা 
ত্রহ্ষটৈতন্তই ভ্রান্তি সহকারে সকল গকার কম্পিত বা 
অসৎ আকারে জ্ঞ।নের বিবয়ীড়ত হছইতেহেন। যদি 
এরূপ তর্ক উপস্থিত করা বায় বে নিশম্মল ব্রদ্ষহন্র কিরূপে 
এই সকল ভিন্ন ভিন্ন পদের আকার ধারণ কটিলেন, 
তাছ।তে এই প্রত্যত্তর কর! যাইতে প।বে ঘেষে সকল 
ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ শির! প্রাহীয়মান, তাঁছাল প্রতিভা 
ভিন্ন বন্ততঃ কিছুই নাছ । যেমন ন্ভ্ল শির্শল স্কটিকে 
বিপিপ প্রহিবিম্ব দুষ্ট হুদ, সেইনণ স্ফটিকে নানাবিধ 
আকাঁব অক্য়ব বর্ম প্রাভতি দুষ্ট হর, কিন্ত তাহাতে 
স্কটিকের প্ররূত নির্মীলত। বা উজ্জ্রলতার কিছুমাত্র হানি 
হয় ন', সেইরূপ চেতনময় পরম হাতে এই বিবিন আকার 
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ও বর্ণ বিশিষ্ট বিশ্ব প্রতিবিশ্বিত হইতেছে । যেমন সুবর্ণ 
হইতে নান[বিধ অলঙ্কার প্রস্তত হইয়! ভিন্ন ভিন্ন নাম 
প্রাপ্ত হয় কিন্ত সেই সকল ভিন্ন ভিন্ন অন্পুঙ্কার বস্তুতঃ 
স্বর্ণ ভিন্ন আর কিছুই নহে, দেইরূপ এই লিশ্ছ পদার্থ 
যত প্রকারই হউক সেই পরমান্মা ভিন্ন আর কিছুই 
নহে। যেমন একটি গৃহ নির্মাণ করিতে হইলে গৃহটি 
অশ্রে নির্মাতার চিন্তপটে অঙ্কিত হয়, পরে সেই 
মনোময় গৃহ নির্মাণ শক্তির দ্বারা দৃশ্বাগয় আকারে 
পরিণত হর, সেইরূপ চেতনন্র আত্মার ভাবনা বা 
কণ্পনাতে এই ভিন্ ভিন্ন সন্ত্া-বিশিষ্ট বিশ্ব অশ্থে উদয় 
হুইয়| পরে সেই সকল ভাবনা-ময় সত্তা বাসে দৃশ্যময় 
আকারে পরিণত হইয়াছে। 

এক্ষণে দ্বিতীয় প্রকরণ অর্থাৎ পরমাত্মা কিূপে 
জীবাত্সারপে পরিণত হইলেন তাহার মীমাংসা করা 
যাইতেছে । যিনি সর্বব্যাপী সর্ধান্তর্যামী ইন্জ্রীয়,তীত 
নর্ধ-দ্রট। বিশুদ্ধ একমাত্র সাক্ষি-হ্বরূপ, সেই শিবষয় 
বিরাটরূগী সর্ধাক্সাই তোমার মন্তকে (নহজ্রার মণ্যে) 
অধিছিত। বসহআারে বা মস্তকের মধ্যস্থনো নেই সর্ব্বা- 
সাই পরধাজআ্ারূপে বিরাজমান । অতএব আছিই এই 
ছুই বিভিন্ন অবস্থ'য় বা ভাবে লক্ষিত হইতেছি.--(১) 
নিক্ষিয় পরমাক্মভাব, যাহা] কেবল সাক্ষি স্বরূপ, ইহ! 
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আমীর নিবৃত্তিভাঁব । (২) জীব ও বিশ্বাকারে পরিণত 
হইয়! এই বিশ্ব সংসারের হ্যফ্টি স্থিতি সংহার কার্ধ্য 
সম্পাদন করিত্তেহি,-ইহা-আমার প্রবৃত্তি-ভাব। 
কল্পনা ও ভ্রান্তি সহকারে তত্বরুত্ভির উপদেশ । 

সম্পুর্ণ বিউুতি-বিশিষট সেই সর্ধাত্রাকে পরমাত্মা 
বলিয়া তোমার সহত্রারের কুটার মধ্যে অবারিত 
করিতেছি । তোমার ত্রক্মরন্ধ, (মত্তি্ষ মধ্য-স্হিত ছিদ্র) 
হইতে সুযুন্না নাড়ীর মধ্য দিয়া কুণ্ডলীতে ইহা অবতরণ 
করিলেন । এই নাড়ীর অভ্যন্তরে আত্ম-শক্তি বা জীবতত্ব 
প্রবাহিত হয়। এই নাঁড়ী ব্রহ্থারন্ধ, হইতে অবতরণ 
করিয়া নেরেদয় ও নাসিকাদ্বয়ে সংযোজিত হুইয়'। অধো- 
ভাগে গমন পুক্বকগলনলীর নিকটে অন্রবাহি আোতঃ- 
পথে প্রবিষ্ট হইয়া, সেই আোতঃপথের মধ্যদিয়া লিঙ্গমূলে 
কুণুলীতে (চিত্র নম্বর ১৮ | ১৯) নংযোজিত হইয়াছে । 
পরে বর্রভাবে উর্দসুখ হইয়া মেকদণ্ডের মধ্যে প্রবেশ 
পূর্ব্বক পুনর্ববার ব্রদ্থারন্গে, ( চিত্র ৩০) পর্যবসিত 
হইয়াছে । সুযুন্বা নাড়ীর ষে ভাগ কুগুলী হুইতে যেক- 
দণ্ডের মধ্য প্রবেশ করিয়া ত্রঙ্গরন্ধে, গমন করিয়াছে 
তাহার নাম কুস্তক নাড়ী। 

এই সুযুঙ্বাতে তিনটি হুমম নাড়ী একত্র গ্রথিত 
আছে। ইহার মধ্যে জীবাত্মার (সুক্ষম শরীরের) প্রাণ 
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অগোমুখে এই তিন পথে প্রবাহিত হইতেছে (চিত্র সখ্য: 
১। ২। ৩)। প্রথম অংশের নাম স্রযুম্বা-যন্ত্রের 
ইড়াকলাবশী, দ্বিতীয় অংশের নাম জুযুম্বাত্যন্্রের সুযুন্বা- 
বশী এবং তৃতীয় অংশের নাম জুযুন্ব যন্ত্রের পিঙ্গলাবশী । 

মেকদণ্ডের অভ্যন্তরন্থ কুণ্তক যন্ত্রে এ তিন নাঁড়ী 
একত্র গ্রথিত। জীবাত্মার প্রাণ এই তিন পথে ত্রদ্মরন্ধ, 
অভিমুখে আবাহিত হইতেছে ( চিত্র সংখ্যা ৪। ৫1 ৬)। 
চতুর্থের নাম কুম্তক বন্দরের রেচক চক্দ্রকলা বনী, পঞ্চম, 
কুস্তক যন্ত্রের কুন্তক অগ্মিকলাবশী, ষষ্ঠ__কুস্তক যন্ত্রের 
পুরক সৃুর্ধ্যকলাবশী । 

সুসুম্নার পূর্বোক্ত তিন অংশের হিদ্রমধ্যে ষে বিশুদ্ধ 
আকাশতস্ত্ব প্রবাহিত হয়, তাহা দৈহিক মানসিক ও 
আধ্যাত্মিক এই রিবিধ ক্রিরাঁশক্তির অধিষ্ঠাত|। প্রথমটি 
জ্ঞানেক্ত্িয় বৃত্তির অধিষ্ঠাতা, ইীকে অধোসুখ ইড়াকলা- 
বশী বলা যায়। তৃতীয়টি পাঞ্চভৌতিক-তত্তবের অবিষ্ঠাতা, 
ইহার নাম অধোমুখ শিক্ষল্াবশী । দ্বিতীরটি ভক্তি 
শ্রদ্ধা বিশ্বাস প্রভৃতি আধ্যাত্মিক-বৃত্তির অবিষ্ঠাতা, 
ইছার নাম অধোমুখ সুযুনাবশী । 

মেকদণ্ডের অভ্যন্তরস্থ কুস্তক যন্ত্রে আবাহিত কালে 
সেই আকাশতত্ব ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া শক্তির অধিষ্ঠাঁতা 
হওয়াতে ভিন্ন ভিন্ন নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। কুস্তক যত্্ু্থ 
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জুযুন্না নাড়ীর চতুর্থ শির বুদ্ধিবৃত্তির , অধিষ্ঠতা, ইহাকে 
উ্ধমুখ রেচক চক্দ্রকলাবশী, এবং অন্তঘথ তমোগুণ 
দৃষ্টি বলা যার & পঞ্চম, জ্ঞানাশক্তির অধিষ্ঠাতা উর্দমুখ 
কুন্তক অগ্রিকলাবশী এবং অন্ত্রম্থ নত্বগুণ দৃষ্টি বল! 
বায়। ষষ্ঠ, কর্পনা শক্তির অনিষ্ঠা ত ইহাকে উর্ঘমুখ 
পূরক সূর্যযকলাবশী এবং অন্তমুখ রজোগুণ দূ়ি বলা 
যায় অতএব আমার শুদ্ধ আকাশ স্বরূপ, আবাহন ও 
প্রবাহণ ভেদে ছুই আকারে প্রকাশিত। প্রথম, সৃষ্টি 
স্থিতি লয়ঘ্মিকা অপোমুখী ত্রিগুণাখ্সিকা দৈবী সত্তা, 
অর্থাৎ আধোদুখ হৃফি-স্থিতি-সংহারাজ্মক ত্রিভীব-ত্রিগুণা- 
আক-বুত্তি-বিশিষ আকাশ । দ্বিতীয়, নিপ্ষিয় মঙ্গলময়ী 
খিলনোনুখী লয়োন্মুখী উর্দনবাহিনা ত্রিগুণাশ্িকা দৈবী- 
সত্তা, অথবা উর্দমুখী ত্র্যরপণ অনুগ্রহ এবং এঁক্যনৃত্তি 
বিশিষ্ট 'ভ্রজীব ব্রিপ্রাণাত্রকালয় আকাশ । 

ক্রি ও নিক্রিয় এই ছুই অবস্থাভেদে, আমি যে 
কিরূপে ছুই প্রকার ভিন্মর্তিতে অবস্থিত তাহা বর্ণন 
করিলাম । এক্ষণে ব্রন্ধারন্ধ, হইতে আমার অবতরণকালে 
যে দ্বাদশ বৃত্তি প্রকাশ হুইল তাহা কহিতেছি । এই 
সকল বুত্তি ব্রহ্মরহ্ব, হইতে কুগুলী পর্যন্ত স্থানে স্থানে 
অবস্থিত। আমি এক র্গ হইতে অন্ত দর্গে অবতরণ 
করিবার কাঁলে আমার বিভুতি সকল পরিবন্তিত এবং 
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ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়।শক্তি-বিশিষ্ট বিবিধ প্রকার বৃত্তি সমুহ 
সম্ভৃত হইতে থাকে । এই সকল বৃত্তির স্মতস্ত্র সততা 
নাই, তাহারা কেবল আমার পরমাত্ম ভুত্তের প্রতিভা 
মাত্র । 

১। আমার প্রথম সর্থ শিরঃ কপালের মধ্যস্থলে 
অবস্থিত (চিত্র সংখ্যা ৭)। এই স্থানে আমার নির্বিকার 
পরমাত্ম-তত্ত, হইতে প্রথম বৃত্তি সম্ভৃত হইয়াছে । 
ইহাই আমার প্রথম প্রতিভা বা প্রথম অব্তার। ইহাকে 
চিত্তত্ত বৃত্তি বা চিন্ময় তত-বৃত্তি বা বিজ্ঞানাত্বা বলে। 
ইহ? কেবল মাত্র সর্ব সাক্ষি স্বরূপ অন্তর্যামী, দ্বৈত 
জ্ঞান বর্জিত অনন্ত আত্ম-তত্তে'র সহিত অভেদ জ্ঞানে 
পুর্ণ। অথব৷ ব্রন্ধ-জ্জান আত্ম-জ্ঞান অথণ্ড অভেদ এক্য 
অদ্বৈত ' যথার্থ পরাত্পরময়। এই পরাৎ্পর অতি 
নির্শল নিশ্চল ত্রদ্ম-স্বরূপ বাঁ অনন্ত আত্মতত, 1 ইনি 
কোন ক্রিয়া করেন না অথবা সৃষ্টিও করেন মা, অথচ 
সর্বত্র ব্যাপী দর্শনাতীত সর্বশক্তিমান্‌ জর্ববান্তর্যামী 
সর্বদ্রষটী অক্ষয় আনন্দ স্বরূপ, ইহা কেবল সাক্ষী স্বরূপ 
অনস্তাত্মা। ইহাই আমার পথম তত্ত, ইহাই ম্বরং 
পূর্ণ ও নির্কিকপ্প । 

২। আমার দ্বিতীয় সর্গ মস্তিক্ষের উপরিভাগে 
অবস্থিত (চিত্র সংখ্যা ৮) ইহাকে কপাল.মধ্য-ব্রেঞধ- 
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রন্ধ, বলে। এইস্থানে অনন্ত আত্মতত্ত। হইতে আমার 
দ্বিতীয় রত্তি প্রাছুর্ভত হইয়াছে । ইহ! আমার দ্বিতীয় 
গরতিভা বা জবতাঁর, ইহাকে বুদ্ধিতত্ব বলে। এই 
স্থানে অন্তর্যামী সাক্ষী চৈতন্য ও জীবচৈতন্যের ভেদ- 
জ্ঞান উৎপত্তি হর, এই স্বান হইতেই মায়া, সংকপ্প 
কণ্পন। এবং ভ্রান্তিকপ প্রলে।ভন জাল বিস্তার করিতে 
আরন্ত করেন। এই স্থান হইতে দ্বৈত ভাব আরন্ত 
বা এই স্থানে পরমাক্া-জীবাক্সার দ্বৈত বিবেক সন্দেহ 
অন্যথার্থ-পরময়ভাবেব অবন্থান॥ ইহাই জীব-চেঙন; 
বাছা দ্বারা সৃ্টি-আদি কা্ধ্য হইতেছে । সহসা সন্দেহ 
বা অবিশ্বাম জশ্রিয়া আপনাকে অপবিত্র না করে তদ্ধি- 
বয়ে সতর্ক থাকাই ইহ'র বৃত্তি বা কার্ধয। অন্তর্যামী 
চিদাত্সাব ন্যয় ইহও নিশ্মাল অবিনাশী ও নিত্য আনন্দ 
ময় । ইহা অনন্ত আত্মার প্রবাহিকা তত্তের ইচ্ছা ও 
নিয়ম সকল প্রতিপালন করবেন । 

৩। আমার তৃতার সর্গ মন্ডিক্ষের মধ্যস্থলে (চিত্র 
সং ৯) ইহাকে মন্তক-মগ্য:দার্ঘনুৎপা-বিন্কে-প্রকাশ 
কখন বলে, এই স্থানে আত্বাতত্র হহতে আমার তৃতীয় 
বৃত্তি প্রান্থভুদি হইয়াতে ! ইছ।ই আমার রা প্রতঠিভ! 
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প্রাছুভূ'ত হইয়া, অবিশ্বাস ও পাপ প্রবর্তিত করে। 
এই স্থানে জীবাত। ত্রিগুণাত্মকভাবে পরিনত হয়েন | 
এই স্থানেই চিত্ত-বৃত্তির আবি-্াব, শ্যাহাকে মিথ্যা 
সংকণ্প অন্থার্থ প্রতিপালিত প্রতিবিশ্ব ছায়া বা তৎ- 
পরময় বলে। ইহার পর উন্তরোত্তর বে সকল কৃত্তি 
প্রাছুর্ভ ত হইরাছে, তাহাদিগের শুভাশভ কর্মের সংক্ষি- 
স্বরূপ ও তাহাদিগের সহানুভূতি করাই ইনার কাধ্য। 
ইছ| প্রথমতঃ জীবকে পাপ হইতে নিবর্তিত করিবার 
জন্য এবং দ্বিতীয়তঃ ধর্মে প্রবর্তিত করিবার জন্য চেষ্টা 
করে। ইহা বা এই রুত্তি অপরাপর বৃত্তিষকল অনস্ত 
আত্মতত্ত্বের নিয়ম ও ইচ্ছা পালন করিয়া ধর্ম্বতঃ ভ্যাঁয়ানু- 
শকতভাঁকে ও অকপটভাকে কার্য করিতে প্রকার করে ॥ 

৪। চতুর্থ অর্গ মন্তক্ধের অধোৌভাগে অবস্থিত 
(চিত্র সং ১০)। এই স্থানে আব্মতত্্ হইতে আমার 
চতুর্থ বৃত্তি, প্রতিভা ব| অবতাঁৰ প্রীনুভূ'তি ছইরাছে। 
ইহাকে পজ্জারত্তি বলে । এই স্থানেই অনিত্য খুখের 
বাসনা এবং আপক্তিব উৎপত্তি । সেই অনিত্য জুখই 
নিত্যন্থথ বলিয়া বিবেচিত হয় । সেই সকল সুখ নিদ্রিত 
জীবের ম্বপ্পেব ন্যায় মিথা। ও ক্ষণিক। এই স্থলে 
ত্রিগুণাত্বক জীব অজ্ঞানত্বাক ভাবে অর্থাৎ অজ্ঞীন-অন্ককারে 
আবহৃতের ন্যায় প্রকাশ পায়। আত্মতত্ের নিয়ম ও ইচ্ছ। 
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পালন করিয়া আত্মাকে পাপ ও অসত্য হইতে রক্ষা করা 
এই বৃত্তির কার্য । 

&। আমার পঞ্চম সর্গ ললাটের মধ্যে অবস্থিত (চিত্র 
নং ১১)।.এই স্থানে আত্মতত্ব হইতে আমার পঞ্চম বৃত্তি 
প্রতিভা বা অবতার প্রাছুভূতি হইয়াছে । ইহার নাম 
স্মৃতি দৃত্তি । এই স্থানে স্মৃতি বিস্ৃতি ও প্রস্তাবনা-বৃত্তি 
উত্পত্তি। এই স্থানে অজ্জানান্ধ জীবের অধিষ্ঠাতা, 
অহংভাবের অধিষ্ঠ।তারূপে পরিণত হয়েন। এই রৃত্তি 
মহাতত্ব্ের সহিত মিলিত হুইয়! ইচ্ছান্থুসারে আপনাতে 
যে কোন বস্তু রচনা করেন, এবং মদ্নাহঙ্কারের বশবর্তী 
হইয়া তাহা আপনাতেই রক্ষা করেন, এবং মহাযায়ার 
প্রভাবে পুনরায় তাহা বিস্থাত হয়েন। জন্মান্তর গ্রহণ 
করিয়া পাপ পুণ্যের ফল এই বৃত্তির দ্বারাই ভোগ 
হুইয়। থাকে এবং এই বৃত্তি অতি সাবধান ও বিবেচনার 
সহিত আমার নিয়ম ও হচ্ছ! পালন করেন । 

৬। আমার ষ্ঠ সর্গভ্রপ্ধয় মধ্যে অবস্থিত (চিত্র 
সং ১২)। এই স্থানে আত্মতত্ব হইতে আমার ষষ্ঠ 
বৃত্তি বা প্রতিভা বা অবতার প্রাদুভূত হয়। ইহাকে 
চিন্তা-বৃত্তি বা চিত্ত-বৃত্তি বলে। মিথ্যা! কপ্পনা বা 
কবিদিণের কণ্পিত রচনার ভাব সমুদয় এই স্থানে 
অহং জ্ঞানের অধিষ্ঠাতা তাব-বৃত্তির অনিষ্ঠাতারপে 
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পরিণত হরেন । এই বৃত্তি স্বীয় আবরণ ও বিক্ষেপ 
শক্তিব দ্বারা চিত্তেব ভাবসমুহকে প্রকৃত পথে চালিত 
করে। ইহা! মাধুর্য ও সহিষঞুভাবে আমাব শিয়ম ও 
ইচ্ছা প্রতিপালন করে। 

৭। আমার সপ্তম সর্গ নাসাগ্রে অবস্থিত (চিত্র 
সং১৩)। এই স্থানে আসম্মতত্র হইতে আমার বগুষ 
রৃত্তি প্রতিভা বা অবতার প্রাছুর্ভূত হইয়াছে । ইহাকে 
আত্মশ্শোরব আত্মপ্রেম এবং আস্ম-ভ্রান্তি বৃত্তি বলা যায। 
এই স্থানে চিন্তা ব। চিত্ত বৃত্তিব অধিষ্ট|তা কম্পনা ও 
বাসন! বৃত্তির অধিষ্ঠাতারূপে পরিণত হয়। আত্মাবনমন 
ও আত্মতার্গ এবং আঁপনাবি ভাব বা অবস্থা বুর্িতে 
পাই ইহার কাধ্য ॥ ইহা ধৈর্য্য নত! ও জন্তোষের 
সহিত আমার নিয়ম ও ইচ্ছা! পালন করে । 

৮। আমাব অষ্টম সর্গ জিহ্বা মধ্যে অবস্থিত (চিত্র 
সং ১৪)। এই স্থানে আমাব অষ্টন বৃত্তি প্রতিভা 
বা অবতার প্রাছুর্ভৃত হুইয়াছে। ইহাকে যোবৃত্তি, 
উগ্র শান্ত প্রস্ততি ভাব-বৃত্তি তত উৎকর্ষ বৃত্তি বলে। 
তমোবৃত্তির বার] উত্তমরূপে বিবেচন না করিয়াই কার্ষে 
প্রব্তিত হয়, ভাববৃত্তির দ্বার! ম্যাষ্যান্াষ্য চিন্তা ন! 
করিয়া নির্কোধের নায় কাধ্য করে। উৎকর্ষ বৃত্তির 
দ্বারা ম্যায় এবং যুক্তি অনুসারে কাধ্য করে। এই স্থানে 
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কণ্পনা ও বা'সনা বৃত্তির অধিষ্ঠান্তা, সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই 
ত্রিগুণময় বিবেচন বৃত্তিতে পরিণত হয়। প্রশাস্তভাব, 
প্রফ্ুলপতা, যুজিপরায়ণতা, নত এবং কোমল প্রর্কতি, এই 
গুলি এই বৃত্তির ধর্ম । ইহা উৎসাহ পহিষ্ণুতা ও প্রশাস্ত- 
ভাবে আমার নিয়ম ও ইচ্ছ! পালন করে। 

৯1 আমার নবম সর্গ কখমধ্যে অবস্থিত ( চিত্র" 
সংখ্যা (১৫)। এই স্থানে আমার নবম বৃত্তি প্রতিভা বা 
অবতার প্রাছ্ভূত হর। ইহাকে বুদ্ধিবৃত্তি বলে। এ 
স্থানে বিবেচনা-বৃত্তির অবিষ্তাতা ব্যবসায়াত্মিকা বা 
ক্রিয়া-সাঁধিক1 বুদ্ধি-বৃত্তির অধিষ্ঠাতা রূপে পরিণত 
হইয়াছে । এই বৃত্তি চারি অংশে বিভক্ত £--১। উদ্বেগ 
রৃতি- লঙ্কা পারিবর্ভনশীনে এবং হকের কপ্ররাকির 
সহিত সংস্ষউ । ২। অন্তঃকরণের বৃত্তি সমস্ত,__ইছার। 
সন্দেহ সংশয় ও আশাপুর্ণ, এবং অন্তঃকরণের কু- 
প্রবৃত্তির সহিত সংহ্ষ । ৩। আকাঙ্কা-বৃত্তি, পাপ-কার্যয 
ইছাঁর একান্ত সংকণ্প, এবং বাসনা-স্থিত পাপকার্ধ্যের 
সহিত ইহা! সংস্ৃষ্ট । ৪। গর্ব এবং অনাদর বৃত্তি, কেবল 
আতস্থখের প্রতিই এই বৃত্তির দৃষ্টি। এই সকলবৃত্তি 
নীরস এবং নির্দয় প্রক্কতিব সহিত সংস্থ। এতদ্ব্যাতি- 
রেকে এই চারি বৃত্তির প্রকৃত কর্তব্য কার্ধ্যও নির্দিউ 
আছে। বথা,' 
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১। প্রথমা বৃত্তি হইতে সংকণ্পের স্থিরতা ও হাদয়ের 
নির্শলভার উৎপত্তি । ২। দ্বিতীয়া বৃত্তি হইতে বিশ্বাস, 
শ্রদ্ধা এবং অন্তঃকরণের নির্মলতার উৎপস্ভি। ৩। তৃতীয়! 
বৃত্তি হইতে পবিত্র কায এবং বাঁসনা নিশ্মলী-করণের দৃঢ় 
সংকম্পের উত্পত্তি। ৪। চতুর্থী বৃত্তি হইতে দর্বত্র আত্ম- 
ভাবে দর্শন এবং সহানুভূতি সান্ুকুলতা ও প্রেম, এই 
সকলের উৎপত্বি। এই সকল রুত্ত সম্পূর্ণ প্রশান্ত 
প্রক্কতিতেই জন্মে। এই সকল বৃত্তি আপনাপন কর্তব্য 
সম্পাদন করিয়াই আমার শ্য়িম ও ইচ্ছা পালন করে। 

১০। আমার দশম সর্গ হৃদয়মধ্যে অবস্থিত ( চিং 
সং ১৬ )। এই স্থানে আমার দশম বৃত্তি প্রতিভা অথবা 
অবভার প্রীছুর্ভূত ছয়। এই স্থানে অনুরাগ ও বিরাগ 
প্রভৃতি অন্তুঃকরণের ভাব সমুদয় উদয় হয়। এই 
সকল ভাব অই্টবিংশতি প্রকার । বথা,_-(১) পরক্ত্রীতে 
ব্যভিচার প্রবৃত্তি, (২) ভোগের অতিশয় লালসা; (৩) 
স্কাগ্রত অবস্থার ক্রিয়া এবং সুখের অভিলাষ, (৪) অশ্ত্রময় 
কোশ অর্থাৎ স্থুল শরীরের বৃত্তি সমূহ । (৫) প্রাণিছিংসা 
বৃত্তি, (৬) ভাণ (আপনাকে অন্যভাবে দেখান,) ও 
ধনগর্ষের বৃত্তি, (৭) প্রতারণা ও বঞ্চণ। বৃতি, (৮) স্বপ্ৰা- 
বস্থ। (৯) প্রাণময় কোবস্থিত শ্বাস প্রশ্বাসের দ্বারা 
আত্মরক্ষ! বৃত্তি, (১) সাষান্য দোষ, ছানি বা অপষানে.. 
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ক্রোধের প্রবৃত্তি। (১১) কার্পণ্যতা (১২) ইহপরলোকে 
সুখ ভোগে অতিশয় লালসা । (১৩) জুষুপ্তি বা নিংশ্বপ্প- 
নিদ্রা। (১৪),মনোময় কোশের বৃত্তি সমস্ত । (১৫) পুজ্্র 
কলভ্র জন্বনী প্রভৃতি জগদ্বন্তার প্রতি অন্তঃকরণের অতিশয় 
আপক্তি। (১৬) ধন এবং শারীরিক বল জনিত আত্ম- 
গর্ব ও অহঙ্কার । (১৭) চিত্তের বৈষম্যভাব। (১৯) 
তর্য্য অবস্থা । (১৯) জ্ঞানময়-কোশস্থিউ অস্তঃকরণ বৃত্তি 
বা বুদ্ধি রৃত্তির ওঁৎকর্ষ লাভের আকাঙ্ক্ষা । (২০) বিস্ময় 
ও মোহনী রত্তি। (২১) আপনীর স্তাঁয় অন্ঠের অভাব ও 
কষ্ট দেখিবার আঁকাজ্ষা। (২২) একাগ্র বা ধ্যানের 
অবস্থায় মনের বিশৃঙ্খল ভাব । (২৩) বর্তব্যকর্্ম সম্পন্ন 
করিয়া সুখ অনুভব-_-এইটি আনন্দময় কোশের বৃত্তি। 
(২৪) ঈর্ষা । (২৫) জগতের মধ্যে কাহাকেও সমকক্ষ 
জ্ঞান না করা বৃত্তি। (২৬) আত্মপ্রশংসার আকাঙ্া । 
(২৭) আত্ম বিশ্বাস বা আত্ম নির্ভর প্ররৃত্তি। (২৮) গর্ব 
লঙ্জ1 বা! খ্যাতির অনুবোঁধে সত্যের বিদ্ব করা । এই 
স্বানে বুদ্ধি বৃত্তির অধিষ্ঠাতা, ভাব ও কম্পন বৃত্তির 
অধিষ্ঠাতা রূপে পরিণত হয়। অন্ত্রঃকরণের ডাব বা 
রিপু এবং কপ্পনার বিপদ হুইতে আত্মাকে রক্ষা করাই 
ইচ্ছার কার্ধ্য। এই বৃত্তি একাগ্র ও বৈরাগ্য সহকারে 
আমার ইচ্ছা ও নিয়ম পালন করে। 
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১১। আমার একাদশ সর্গ নাভিমগডুলে অবাস্থৃত | 
এই স্থানে আত্মতত্ব হইতে আমার একাদশ বৃত্তি প্রতিভা 
অথবা অবতার প্রাছুভূত হইয়াছে । ইহাকে জ্ঞানেক্দ্িয়, 
বৃত্তি বলে। জ্ঞানেক্দ্িয় বৃত্তি পঞ্চবিধ। যথা শ্রবণে- 
ব্িয়, স্পর্শেক্ডিয়, দর্শনেন্দ্িয়, আাণেক্দ্রিয়। প্রত্যেক 
জ্ঞানেক্দ্িয়ের ছয়প্রকাঁর করিয়া শক্তি আছে। 

শ্রেবণ ও বাশিক্দ্রিয়ের শক্তি যথা,_-(১) দুস্থ শব্দ- 
গ্রহণী শক্তি, বাঁক-প্রবর্তিনী শক্তি । (২) ভিন্ন ভিন্ব 
গুঁকার শব্দ গ্রহনণী শক্তি, এবং ভিন্ন ভিন্ন শব্দ-প্রবর্তিনী 
শক্তি (৩) অজ্ঞীত ভাবে বা অচেতন ভাবে বাকৃ-প্রবর্তিনী 
শক্তি, এবং সেইরূপ শব্দবা বাক্য-গ্রহণী শক্তি । (৪) 
সংগীতের ভিম্ব ভিন্ন স্বর গ্রহণী-শক্কি, ও সংগীতের 
ভিন্ন ভিন্ন স্বর-প্রবর্তিনী-শক্তি । (৫) বর্শোচ্চারিণী শক্তি, 
এবং উচ্চারিত বর্ণ গ্রহণী শক্তি। (৬) সংগীত শক্তি, 
এবং সংগীত সুখান্ুভাবিনী ও তাহাতে চিত্তের একাগ্র 
বা লয়-বিধায়িনী শক্তি । 

স্পর্শজ্ঞান শক্তিও ছয় প্রকাঁর । যথ। )-(১) বেদ্না- 
স্ুভৃতি শক্তি, (২) সুখান্ুভূতি শক্তি, (৩) শ্রাস্তি অনু- 
তূঁতি শক্তি, (৪) বিস্ময় অনুভূতি শক্তি, (৫) শারীরিক 
বা মানসিক বাতন! অনুভূতি শক্তি । (৬) অঙ্গ সঞ্চালনে 
তুখানুভুূতি শক্তি । 
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দর্শনেক্ড্িয়ের শক্তি ছয় প্রকার । যথাঃ. 

(১) দুরস্থ বস্তুর অনুভূতি শক্তি, (২) চক্ষুর নিধীলনে”- 
ন্মীলনী গতির অনুভূতি" ্াক্তি, (৩) তেজঃ বাঁ অন্ধকার 
অনুভুতি শক্তি, (8) পদার্থের প্রতি ম্বেছ প্রেম এবং 
কুদৃষ্টিতে দর্শন করিবার শক্তি, (৫) অন্তরে বা বাঞ্ছে 
সুন্মম পদার্থের ভেদ-জ্ঞান শক্তি, অন্ডুত বা যাতনা পূর্ণ 
পদার্থ দর্শনে বিম্ময় এবং ছুঃখ অন্ুভূতি শক্তি । 

রননেক্ড্রিয়ের শক্তি ছয় প্রকার, যথা 2--- 

(১) ভাঁল মন্দ স্বাদের ভেদ জ্ঞান, (২) যে রূপ স্বাদে 
বমন হয় তাহার উত্তেজন! জ্ঞান, (৩) স্বাদ হীনতার 
জ্ৰান, (৪) তক্ষ্যদ্রব্যের সুস্বাদুতা জ্ঞান, (৫) বে সুস্বাদু 
গ্রহণে মদকৃত। জন্মে সেই স্বীছুর জ্ঞান, (৬) শীত এবং 
ডঞ্জের ভেদ জ্ঞান। 

ঘ্রাণেক্দ্রিয়ের শক্তি ছয় প্রকার যথা 2-_ 

(১) উত্তম বাঁ অধম গন্ধের ভেদ জ্ঞান, (২) শ্বাস 
প্রশ্বাসের অনুভব, (৩) উত্তম ও অধম গন্ধের ভেদ 
জ্ঞ।নের রাছিত্য, (5) উত্তম বা অধম গন্ধের আস্ত্রাণ 
শক্তি, (€) বে সোঁরভ গ্রহণে মাদকতা জন্মে তাহার 
জ্ঞান, (৬) দীর্ঘ শ্বাস পরিত্যাগ পুর্বধক অণ্প অপ্প শ্বাস 
গ্রহণের জ্ঞান। কম্পন ও হৃদয়ের ভাবের অধিষ্ঠ/তা 
এই স্থানে জ্ঞানেক্দ্রিয়ের অধিষ্ঠ “তা রূপে পরিণত হইয়া- 
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ছেন। অতিশয় ইন্ড্রিয়-স্থখের ভোগ হইতে আত্মাকে 
রক্ষা করাই ইহার কার্ধ্য, এবং পুর্কের স্যার ইনিও 
আমার ইচ্ছা! ও নিয়ম পাঁলন'করেন। 

(১২) আমার দ্বাদশ সর্গ লিঙ্গমূলে অবস্থিত । এই- 
স্থানে আত্মতত্ব হইতে আমার দ্বাদশ বৃত্তি প্রতিভা বা 
অবতার স্বরূপ প্রা্্রভূতি হইয়াছে । ইহাকে প্ররুতি বা 
তন্মাত্র ব। তত্ত্বের অধিষ্ঠাতা বলে। তত্ববা তন্মাত্র ড্ই 
প্রকার, -ভৌঁতিক-তত্ ও জ্ঞানেন্ড্রিযতত্ । ভৌতিক-তত্ব 
পঞ্চ প্রকার যথা! £-ক্ষিতি তত, জলতত্ব, অগ্মিতত্্, বায়ু 
তত্ব এবং আকাশ তত্ত। 

আস্থ নখ মাংস মেদ তক শিরা লোমকুপ লোঁম 
গ্ুড়তি, ষদ্বারা শরীবের অবয়ব জন্মে সেই সকল দ্রেবা 
ক্ষিতি তত্ব হইতে সম্ভূত। 

লালা, হর্থ, অশ্রু, নাসাআক, মুত্র, স্বেদঃ এবং সকল 
প্রকার জ্বলীয় ধাতু মস্তিষ্ষ পেশী রক্ত শুক্র ইত্যাদি 
জলতত্ব হইতে জন্মে । 

যাতনা পীড়া চিন্তা অতিশয় মনের আসক্তি সুধা 
তৃষ্ণা শিদ্রা অল্স অজীর্ন স্ত্রী সহবাস আকাঁজ্ষা, বিরতি 
ভক্তি একাগ্রত। জড়তা ও শারীরিক বাঁতনা, এই সকল 
অগ্লিতত্ব হইতে জন্মে। 

গতিশক্তি ম:ব্রই বায়ুতত্ব হইতে উৎপন্। শয়ন 
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প্রসারণ ভ্রমণ উপবেশন ধাবন লক্ষন সল্সক্ষন ও কম্পন, 
প্রাণবায়ুর কার্য । শরীরে শোণিত এবং অন্য 
পদার্থ সঞ্চালিত কব ব্যান বায়ুব কার্য । বমনের 
বেগ প্রন্ৃতি নাগ বায়ু হইতে জন্মে। পুরীষ মুর 
শুক্র বা গর্ভ নিঃসরণ হওয়া অপান বায়ুর ক্রিয়া। 
নেত্রের নিমীলন উন্মীলন বা পবিবর্তিত কবণ, কুর্শ- 
বায়ুব ক্রিয়া । কামি হইচি বাক্য কথন এবং স্ফীত 
হওন, উদান বায়ুব কাধ্য । হাঁচি বিশেষতঃ থনপ্য় বায়ুর 
কার্ধয । ছাল্য চর্কবণ মুখের প্রসারণ ও সঙ্ক্োচ, দেবদত্ত 
বায়ুব কার্ধ্য। দীর্ঘগ্বান রুকর বায়ুব কার্ধ্য । অগ্ি 
সহকারে আহারীয় দ্রব্য পরিপাক করা সমান বায়ুর 
খৃক্রয়া।। 
আতয্মপ্রেম, চিত্তের ভাব, আত্মরক্ষ|) ভয়, লঙ্জী, 
বিরতি আনন্দ এবং চিন্তা এইগুলি আকাশ তত্ব হইতে 
জন্মে । স্থুল আকাশ, চেতন-রত্তি-পরিচালনের অবকাশ 
স্বন্নপ, এবং শারীরিক স্বাস্থ্যের উপযোগী ॥ 
অস্থি মান নখ লোম প্রভৃতি শরীরের কঠিন ভাগ) 
পার্থিব অংশ-সম্ভৃত। মুত্র ম্বেদ শোণিত প্রস্তৃতি জলীয় 
ভাগ, জলীরাংশ-সন্ভৃত । ক্ষুধা তৃষ্ণা নিদ্রা শ্রাপ্তি 
স্বৃতি আগ্নেয়অংশ-সম্ভৃত। আকুঞ্চন প্রলারণ প্রভৃতি 
ক্রির়া-প্রবৃত়ি বারব্য অংশ-সম্ভুত। এবং ক্রোব তয় 
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লজ্জা প্রেম প্রভৃতি আঁকাশাংশ-সস্তত। এই স্থানে জাব 
এই সকল তত্বের সহিত মিলিত হুইা স্বীয় কত্তি সকল 
সাম্যভাবে পরিচালন! করে” এবং পাপন্কর্দ্দের আতি- 
শষ্য হইতে নিবৃত্ত হয় । 

জ্ঞানেক্দ্রিয়ের তম্মাত্র সকলও পঞ্চ প্রকারে বিভক্ত । 
যথা £-_- 

(১) পঞ্চ জ্ঞানেক্দ্রির তঞ্জের নহিত মিলিত পার্থিব 
তত্ব হইতে অহঙ্কার, প্রাণ, খান-প্রথ্থান বায়ু, পদাথের 
গন্ধ, এবং পেশীর গতি, এই পাঁচটি জন্বো । 

(২) মস্তিক্ষ-গত স্মৃতি শক্তি, অপান বায়ু নিঃলরণ 
শক্তি, ভিছবা-পেশী সঞ্চালিনী শক্তি, চক্বণ ও লেহন 
শক্তি) শুরু নিঃলারণ দ্বারা সন্তান-ভননী শক্তি, জ্ঞীনে- 
ক্দ্রিয়তত্বের সহিত জল-তত্ব মিলিত হইয়া এই পঞ্চ- 
বিধ শক্তি জন্মায়। 

(৩) ডেোঁতিক বুদ্ধিবৃত্তি, আ্বর-উত্পাদিক1 শক্তি 
ভৌতিক দৃষ্টি, দৃশ্য বস্তুর আকার অনুভব, এবং দৈহিক 
সুথ দুঃখ ভোগের অনুভব, অগ্নিতত্বে পঞ্চ জ্ঞানেক্দ্রিং 
তত্ব মিলিত হইয়! এই পঁ।চটি গুণ জন্মায় । 

(৪) মস্তিক্ষ-গত চিত্তবৃত্তি বা চিন্তাশক্তি, সর্বদেহ 
সঞ্চারিণা বায়বী শক্তি, যাহা দ্বারা শোঁণিত চালিত হয় 
পাকাশয় আশ্রিত সমান বায়ু, শীতোষ অনুভব শক্তি 
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পহস! চমকিত হওনের শক্তি এবং মস্তক সঞ্চালনী শক্তি, 
জ্ঞানেক্রিয় তত্বের সছিত বায়ব্য-তত্ব মিলিত হইলে 
এই পঞ্চ শক্তি. জন্মে । 

(৫) ভৌতিক-তত্ব এবং জ্ঞানেক্দ্রিয়ে অধিষ্ঠিত 
আকাশ, যে সকল শিরার মধ্যে শোণিত ও অন্যান্য 
ধাতু প্রবাহিত হয, দেই সকল শিরার অভ্যন্তবে অধি- 
ভিত আকাশ, বাহিরে এবং অন্তরেব শব্দে অধিষ্টিত 
আঁকাঁশ, উচ্চাবিত বর্ণে অধিষ্ঠিত আকাশ, এবং সঙ্গী- 
তেব সুবে অধিষ্ঠিত আকাশ । জ্ঞানেক্দ্রিয় তত্তের 
সহিত মিলিত হইযা আকাশ পূর্বোক্ত পঞ্চ প্রকারে 
বিভক্ত হয । যাহাতে জীব সকল পাপে নিমগ্ন হইয়া 
বিনাশ প্রাপ্ত না হয়, সেই সকল কার্য হইতে বিরত 
কনিয়। জীবকে রক্ষা করাই এই জ্ঞানেক্দ্িয় তত ও 
ভৌতিক তত্বে অধিষ্ঠিত আত্মার কার্য । 

হে জীবাতুন্! আমি কিরুপে ঢুই প্রকার ভাবে 
প্রকাশিত হই, তাহা তোমাৰ নিকট কীর্তন করিলাম, 
অর্থাৎ (১) নিক্কিয় ভাববা নিবৃত্তি অবস্থা (২) সক্রিয় 
ভাব বা প্রবৃত্তি অবস্থা, যাহা কেবল মনেব কপ্পন' মাত্র । 

আমার অনন্ত আত্ম! ত্রহ্মন্ববপ নি্য় ভাব হইতে 
প্রথমতঃ স্বয়ং প্রকাশ জ্ব্নময় বা বোধমর ভাবের 
অবিষ্ঠাতা চিৎ। (চিত্র নংখযা ৭) 
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দ্বিভীয়তঃ ; বুদ্ধি-তত্ব-প্রতিবিস্বিত ঘনীভূভ চিৎ 
( অর্থাৎ অখণ্ড অনন্ত চেতন, অজ্ঞান বা মায়া সহকারে 
সঙ্ক,চিত হইয়া অপরিস্ফ,ট অহং ভাবে বুদ্ধিতত্তে 
গ্রতিবিদ্িত হয়। ( চিত্র সংখ্যা ৮) 

তৃতীয়তঃ। সেই অপরিস্ফ,ট অহুং ভাবে সঙ্কুচিত 
চেতন পরিস্ফ,ট অস্থং জ্ঞানে প্রতিবিশ্বিত। (চিং 
নং ৯)। 

চতুর্থতঃ। সেই অহৎ জ্ানবিশিষ্ট চেতন প্রজ্ঞা- 
তত্বে প্রতিবিশ্িত। পুনঃ পুনঃ অভ্যাসের দ্বারা যে 
সংস্কার জন্মে, সেই সংস্ফীর স্বরূপ চেতন বৃত্তিকে প্রজ্ঞা 
বলে। (টিং নং ১৭) 

পঞ্চম । প্রজ্ঞাতত্ব প্রতিবিশ্বিত চেতন স্মতিতত্বে 
আবিভূতি। (চিৎ সং ১১) 

যী । স্মৃতিতত্বে গ্রতিবিশ্বিত চেতন চিত্ত তত্ত্বে বা 
চিন্তা-বৃত্তিতে আবির্ভত। (চিং সং ১২) 

সপ্তম। চিত্ব-তত্বে প্রতিবিস্বিত চেতন বাঁসনা তত্ব 
আঁপির্ভ, (চিৎ লং ১২) | 

অষ্টগ। বালন! তত্বে প্রতিবিদ্বিত চেতন উততমাধম 
ভেদ বিবেচনার বৃত্তিতে আবির্ভত । (চিং সং ১৪) 

নবম । উত্তমাধম-ভেদ বৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত চেতন 
বিচার বৃত্তিতে আবির্ভত । (চিং সং) 
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দশম । বিচার বৃত্তিতে প্রতিবিন্বিত চেতন 1চত্ত- 
ভাবের বৃত্তে আবিতুত । (চিৎ সং ১৬) 

একাদশ । ১চিত্তভাবে 'গুতিবিষ্বিত চেতন জ্ঞানে- 
নিয় বৃত্তিতে আবিভূতি। ( চিং সং ১৭) 

দ্বাদশ। জ্ঞানেক্দ্রিয়ে প্রতিবিস্বিত চেতন ভৌতিক 
ও প্রান্কৃতিক তত্বে আবির্ভূত । 

অতএব হে জীবাতন্‌, তুমি মানব আকারে আমার 
এই দ্বাদশ প্রতিভা-বিশিষট বৃত্তির পম়্ি জীব আম। 
হইতে ভিন্ন। 





তন্বলয় কৈবল্য অনুভূতির অভ্যান 
করণার্থ পরমাত্বা জীবাত্বাকে 
উপদেশ করিতেছেন । 

ছে জীব তোমার অন্তিত্ব ভ্রাপ্তিময়। এইটি তোমাকে 
বুঝাইবার জন্য আমার দ্বিতীয় অবস্থা বা প্রন্ুতি-ভাবের 
ভ্বাদশ বৃত্তি তোমাকে কহিয়াছি। এক্ষণে তোমার 
অস্তিত্বই নাই, এইটি তোষাকে বুঝাইবার জন্য আমার 
দ্বিতীয় অবস্থা বা প্রবৃত্তি ভাবেরই অন্তিত্ব নাই, ইছাই 
দেখাইব। 

পরমাতআ্মার নিকট শ্রবণ করিয়। শিষ্য ভীবাত্ম! 
ঢুঝিতে পারিলেন যে যাবৎ তিনি (জীব) আত্মা হইতে 
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আপনাকে ভিম্ন ভাবিয়। চিন্তা করেন তান্বৎ কালই 
তিনি (জীব) প্রকাশ পাইতে থাকেন, পরমাত্ম চিন্তায় 
তাহার (জীবের) অস্তিত্ব এককালেই থাকে না। 

ছে পুণ্যাত্মন্‌ গুৰ স্বামিন্‌! আপনার বাক্য শুনিয়া 
আমি প্রত্যক্ষ পরিফ্ষাররূপে বুঝিলাম যে যাবৎ আমি 
আপনার দ্বিতীয় তত্ব বা! প্রত্ুত্তি অবস্থা প্রকৃত বলিয়া 
চিন্তা করি তাবৎ কাল মাত্র আনি আপন অস্তিত্ব স্বপ্পের 
যায় প্রত্যক্ষ করি । এক্ষণে হে পুণ্যাত্মন্‌ ! আমি বিনীত 
ভাবে প্রার্থনা করিতেছি, ষে বিনষ্ট করিয়াই হউক, 
বা বিস্মরণ হুইয়াই হউক, যাহাতে আমে আপন 
পূর্বোক্ত দ্বাদশ-ৃত্তি বজ্জ্িত হইতে পাঁরি, তাহার 
কৌশল আমাকে উপদেশ ককনৃ। 

তাহাতে পরমাত্মা গুক তাহাকে আপন পথম তত্ব 
বা নিরৃত্তি-অবস্থার প্রকৃত ভাবের উপদেশ এহইরূপে 
প্রদান করিতে লাখিলেন। আমি অনন্ত আত্মা! নিক্ষিয় 
অবস্থায় তিন ভাবে প্রকাশ পাই । যথ। £₹- 

১। নিত্য, অনন্ত, সর্বনাক্ষী আনন্দ স্বরূপ । 

২। অনুগ্রহ এব কৰণার নির্শল পবিত্র তত্তের 
স্বরূপ । 


৩। বিচার এবং ক্রোধের কঠিন ও অবিচলিত 
তত্ত্বের স্বরূপ । 
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আমার তৃতীয় তত্তের দ্বারা বিমার্গগাষী জীবগণকে 
কর্মকল প্রদান করি। দ্বিহীয় তত্বের দ্বারা তাছা 
দিগের কল্যাণ বিধান করি, এবং আমাকে প্রত্যক্ষ করিতে 
সমর্থ করি। প্রথম তত্বের দ্বারা তাছ'দিগকে আমার 
অনন্ত আত্ম স্বরূপে পরিণত হইতে সমর্থ করি। 

জীবগণ দেহান্তরে কর্্মফলভোগ করিয়া কি রূপে 
আত্মশুদ্ধি ও মুক্তির জন্য অনুতাপ করে তাহা এক্ষণে 
কছিতেছি। এইটি বুঝিবার জন্য অন্য জীবগণ কিরূপে 
কর্মুফল ভোগ করে তাহা তুমি স্বয়ং প্রত্যক্ষ কর। তাহ) 
হইলে তুমি আমার অনন্ত মাঁহুমা, অনুগ্রহ, কণা এবং 
ক্রোধ স্প্টই অনুভব করিতে পাৰিবে। ' তুমি.তোমার 
পৃর্ব্বোক্ত দ্বাদশ দত্তকে উপদেশ দাও যে তাহারা 
আপনাদিগের জ্ঞানদৃষ্টি প্রসারিত করিরা আমাকে 
প্রত্যক্ষ করে। তাহ হইলে তাহারা আমাকে ধারণা 
করিতে ও আমাতেই লীন হইতে সমর্থ হইবে। ই 
লোকে নিত্য ও অনিত্য বস্তুর প্রভেদ জানিবার জন্ভা 
তাহাদিগকে উপদেশ দিয়] কহিবে যে 

১। এই সংসারের সমস্ত স্থখই তোমাদিগের স্তাঁয় 
মিথ্যা ও অসার । কিন্তু ভোষাদিগের অভ্যন্ত রস্থ চেতন- 
ময় আত্মাই অক্ষয়" অবিনাশী দৎ্পদার্থ। এহ নিত্য 
এবং অনিত্য বস্তর ভেদ-জ্ঞানকে নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক 
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অথবা অসঘস্ত হইতে মনের নিরৃত্তি বা ত্যাগ বলা 
যায়। | 

২। এই জ্ঞান প্রাপ্ত হইলে তুর্ষি ইহলোকে ও 
পরলোকে স্বখ সম্তোগের বাসনা পরিন্টাগ' করিবে । 
ইহাকে ইন্থামুত্র ফলতভোগ বিরাগ অথবা ইহ পরলোঁকের 
আসক্তি তাগ বলা যায়। 

৩। তুমি একপ নিশ্চলভাবে মগ্ন হইবে যেন 
এঁছিকের সুখ তোমাকে বিচলিত করিতে না পারে। 
ইচ্ছাকে শম এবং দয কছে। 

8৪1 এই সংসার স্থখ একবারে পরিত্যাগ করিবে 
আর তাহার অনুসরণ করিবে না। ইহাকে উপরতি 
বলে। 

ট। সুখ ছুঃখ, শীত উষ্ণ, আসক্তি দ্বণা, ক্ষুধা 
তৃষ্ণ। প্রভৃতি ঘ্বন্ব বিষয়ে উদালীন ভাব অবলম্বন 
করিবে । ইহাকে তিতিক্ষী বলে। 

৬। অনন্ত আত্মতত্বের মহিমা চিন্তায় নিরন্তর 
প্রগাট ভাবে নিমগ্ন খাকিবে। ইন্াকে সমাধান 
বলে। 

৭। এই নিত্য আনন্দ ভাবে নির্তর অবশ্থিতি 
করিতে চেষ্টা করিবে। হে জীবাত্মন, তুমি এক্ষণে, 
ভোমার দ্বাদশ বৃত্তিকে স্ব স্ব কার্য ইহাতে নিবর্তিত 
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করিয়া কুগ্ডলীতে (চিৎ সং ১৯) অবরোহণ করিবে, 
এবং সেই প্রককতির অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে জিজ্ঞাসা করিবে, 
ছে দেবি আমার, এই শারীরিক সমস্ত ভৌতিক কার্ধ্য 
শিষন্ত্িত করিতেছ তুমি কে? ইছাতে তিনি উত্তর 
করিবেন,-“আমি তোমার গুক পরমাত্ম দেবের দ্বাদশ 
প্রতিভা বাঁ অবতার, সুতরাং আমি সেই পরমাত্মা ।” 
তাহাতে তুমি প্রত্যুত্তর করিবে “তোমার এইটি অভি 
অযথা! বাক্য, যদিও তুমি গুকদেব হইতে পরম্পরা ক্রমে 
আবিভূত হইয়াছ, কিন্তু তীহার দ্বিতীয় অবস্থা প্রবৃত্তি 
তত্ব হুহতে সমুদ্ভুত হহয়াছ, তাহার প্রথম বা স্বরূপ 
অবস্থা! নিবৃত্ত তত্বের কিছুমাত্র তোমাতে নাহ । তুমি 
তোমার প্রকৃতিগত সমস্ত কাধ্যের ফলভোগ করিয়া 
থাক, কিন্ত আমার গুক দেবের কর্মাও নাই ভোগও নাই, 
কেবল তোমার সমস্ত কর্মের সম্পূর্ন সাক্ষীস্বরূপে 
অবস্থিত । তুমি স্ীয় যত্বের দ্বারা আপনার প্রকৃতি 
বুঝিতে পার ন", কারণ তুমি জন্ডময়, জীবহীন, এবং 
অনিত্য । আমার গুকদেবের নামও নাই আকারও 
নাই। আমি কাশ্যপ গ্গোত্রীয় ত্রান্ণ, গায়ক বা 
গ্রন্থ-প্রণেতা প্রভৃতি গর্বিত ভাবও তাহার নাই। 
উাঙ্ছার রৃত্তি-্গীভ বা স্বভাব-জাত কোন নাম নাই। 
নর নারী পশু পক্ষী জলচব প্রস্ভৃতি কোন প্রকার আখ্যা 
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তাহার নাই, সেই সকল আখ্যা তোমারই । পিতা 
মাতা স্ত্রী স্বামী প্রভৃতি সম্বন্ধ সুচক নামও তীহার নাই, 
পাদ মস্তক প্রভৃতি অবয়বও' তিনি নন্থেন। তিনি এই 
সকল পদার্থ বা নাম কিছুই নহেন। এই সঞ্চল তর্কের 
দ্বারা প্রক্তি দেবি নিকত্তর হইলে, তীহাকে ভৎ না 
পূর্বক এই আদেশ করিবে যেন এইরূপ কপ্পিত বাক্য 
লইয়! আর তোমার সমক্ষে উপস্থিত না হন। পরে 
অনন্ত আত্মাতে বিলীন হও বলিয়া তীতাকে আশীর্বাদ 
করিবে । 

২। প্রকৃতির অধিষ্ঠাত্রীকে এইরূপে পরান 
ধরিয়। তুমি নাভিমধ্যে আরোহণ করিবে, এবং তত্রস্থ 
জ্ঞানেক্দ্িয়ের অধিষ্ঠাতাকে (চিং সং ২০) পূর্বের 
হ্যায় জিজ্ঞাসা করিবে তুমি কে? তাহাতে তিনি উত্তর 
করিবেন, আমি অনন্ত আত্মার একাদশ অবতার, সুতরাং 
আমি সেই অনস্তাত্মা। তুমি তাহাতে প্রতিবাদ করিয়া 
কহিবে, তোমার এইটি অযথা উক্তি। কারণ (১) 
যখন তুমি তাহাতে লীন হও তখন আর তোমার অস্তিত 
থাকে না। (২) তুমি অদৃশ্য হও কিন্তু তিনি কখন 
অদৃশ্য হন নাঁ। (৩) তুমি নিরন্তর সাংসারিক লাভ 
ও সুখের স্বপ্ন দর্শন কর, কিন্তু গুকদেব তাহা! কিছুই 
করেন না। (৪) তুমি কন্ম নিবন্ধন সুখ হুঃখ ভোগ 
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করিয়া থাক, তাহার কোন ভোগই নাই। তীহার 
আধ্যাত্মিক শক্তিত্বারা তুমি সঞ্চালিত হও কিন্তু তাহার 
কোন সাহায্যহ*প্রয়োজন কবে না। (৬) তুমি আপ- 
নাকেও জান না ও ভীাহাকেও জাননা । (৭) তোমার 
সকল ক্রিয়া পাপাত্মক ও সমল । কিন্তু তিনি অতিশয় 
পবিত্র ও নির্শল। এই সকল কারণে স্পৃ্টতই 
প্রতিপন্ন হইতেছে যে তুমি অনন্ত আত্মা নহ, পরম্পরা 
ত্রমে তাছার দুর-সংঘটিত প্রতিভা মাত্র ।” এইরূপে 
ত্রাহাকে পরাভূত করিয়! পুর্কের ন্যায় তত্লনা ও 
আশীর্ষমিধান করিবে । 

(৩) জ্ঞানেব্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতাকে পরাভূত করিয়। 

হৃদয় মধ্যে আরোহণ করিবে। (চিং সং ২১) 
তথায় ভাব ও কণ্পনা বৃত্তির অধিষ্তাতার সহিত পুর্ব্বের 
ন্যায় প্রশ্নোত্তর সমাপন হইলে এই বলিয়া তাহাকে 
পরাভূত করিবে । (১) গুরুদেব অনস্তাত্মা তোমাকে সম্পুর্ণ- 
জানেন, কিন্তু তুমি তীহ্্তকে জান না। (২) তিনি 
নিরস্তর সবক্ষিন্বর্ূপে অবস্থিত হইয়াও লাক্ষিত্ব ব্যাপানে 
কথন পরিশ্রাস্ত নছ্েন, কিন্তু তুমি তোমার কর্তব্য 
সম্পাদনে শীতে ক্লাস্ত হুইয়! থাক এবং দেহান্তরে 
সুখ ছুঃখ ভোগের কালে এককালে বিরত হইয়া থাক। 
€০) তিনি নির্বিকপ্প, কিন্ত তুমি ক্কণকালের জন্যও এক 
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ভাবে স্থির থাকিতে পার না। (৪) তিনি জানেন 
যে তোমরা সকলেই তাহা হুইতে সমুস্ভূত; কিন্ত 
তোমরা আপনাদিগের জন্ম-বৃত্বান্ত ফ্ষিছুই জাঁনন1। 
(৫) তিনি তোষাদিগের প্রত্যেককে জাবেন, কিন্ত 
তোমরা পরস্পরকে জাননা । (৬) তোমার প্রকৃতি 
উঞ্প এবং উত্তেজনশীল, কিন্তু তিনি প্রশান্ত নির্মল 
এবং নিশ্চল । অতএব তুমি অনন্ত আত্মা হইতে পার 
না, কেবল তীহার ছায়া ব! প্রতিবিশ্ব মাত্র । ভাব 
বৃত্তির অধিষ্ঠাতাকে এইরূপে পরাভূত করিয়া পুর্ক্বের 
ন্যাঁয় ভর্খসনা ও আশীর্ব্বিধান করিবে । 

৪1 ভাবরৃত্ির অধিষ্ঠাতাকে পরাভূত করিয়া 
কণ্ঠদেশে আরোহণ করিবে । তথায় ব্যবসায়াত্মিকা 
বুদ্ধিবৃত্তিকে (চিত্র সং ২২) এইরূপে পরাভূত করিবে ; 
যথা ৮--তুমি অনন্ত আত্মা নহ, কারণ (১) তুমি লঘু্চত্ত 
ও বিকার বিশিষ্ট । (২) তুখি সংশয় উশ্খিত করিয়া 
চিত্রকে ঘোরতর পাপৰঞ্ধর্য্যে নিয়োজিত কর। 
(৩) তোমার ক্রিয়া সম্পাদদিকা বুদ্ধি, (সত্বরজে! বা! 
তমোগুপণের বশে পাপ পবৃত্তি জন্মিলে সেই বুদ্ধি সেইরূপ 
কার্ধ্য সম্পাদনের কৌশল উদ্ভাবন করিতে প্রবৃত্ত 
হয় ) অন্ধ বধির এবং প্রতারক এবং ধ্বংসের কারণ । 
(৪) স্বার্থপর, কটুভাঁষী, বিন্তি-হীন এবং নিষ্ঠুর-্যভাৰ 
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শনিতই তোমাকে পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করিতে হয়। 
অতএব তুন্ি অনন্তাত্সা নছ। এইকপে তাহাকে নিরস্ত 
করিয়! পূর্বের" স্তায় ভৎসনা ও আশীর্ষিধান করিবে । 
€। এইকব্লপে ব্যবসায়াঝ্সিকা বা প্রিয়া-সম্পাদিকা বুদ্ধি" 
বৃত্তিকে নিরত্ত করিয়া জিহ্বামধ্যে আরোহণ কর (চিং সং 
২৩)। তথায় ত্রিগুণীত্সিকা উত্তমাধম বিবেচনা কৃত্তিকে (চিৎ 
সং ২৩) এইকপে পরাভূত করিবে বথা ; তুমি গুদের 
অনস্তাত্মা নহ, কারণ, (১) ভুমি তমোগুণজনিত হ্য্ি 
পালন সংহার মঙ্গল বিধান, এবং সংহনন কার্য্যে প্রকৃতি 
কতক নিয়োভিত। (২) ভাবরত্তির দ্বার ত্রান্তি-পুর্ণ 
অসথ। বিচারে অপচাপিত হও । সত্বগুণের বশে তুমি 
অন্ত্ঃকরণের উত্তমাধম কাধ্য নির্দেশ করিয়া থাক। 
এইরূপে, তুমি ত্রিবিধ বৃত্তির দ্বারা ত্রিবিধ কার্য্য সম্পন্থ 
কর, কিন্তু আমার গুকদেবের কোন কাধ্য নাই এবং 
তোমার কাধ্যের ভোক্তাও নেন; কেবল মাত্র সাক্ষি 
স্বরূপ । অতএব তুমি অনন্তাত্মা নহ। এইরূপে তাহাকে 
নিরস্ত করিয়া পূর্বের ন্যায় ভঙ্'ননা ও আশীর্বিধান 
করিবে। 

৬। এইরূপে উত্তমাধম বিবেচনা বৃত্তির অধিষ্ঠা- 
তাকে পরাতুত করিয়া নাসাঞ্জে উপনীত হুইকে। 
খায় আশা বা ভোগ-কপ্পনা |রৃতির অধিষ্ঠাীতাকে 
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এইরূপে নিরজ্ত করিবে (চিং সং ২৪) যথ।-_তুমি, 
গুকদেব অনস্তাত্মা নহ। কারণ (১) তুমি আত্মাভিমান, 
অহঙ্কার ওগর্বিত ভাব পরিপূর্ণ, (২) তুঁমি আত্মস্ুখে 
ও জগতের প্রমোদ ব্যাপারে নিমগ্ন, (৩) আত্ম বঞ্চনার 
কণ্পনা সমূহে পরিপূর্ণ দেই জন্যই অনিত্য ভ্রাস্তি- 
ময় সাংসারিক সুখে, নিত্য ও সত্য বলিয়া! তোযষার 
বিশ্বাস জন্তিতেছে । হছাতে স্পউই প্রতীতি হইতেছে 
যে তুমি গুরূদেব অনন্তাত্া নছ। এইরূপে তাহাকে 
পরাভূত করিয়। পূর্বের নায় ভঙ্খগনা ও আশীর্ব্বিধান 
করিবে । 

৭। আশা বৃত্তির অধিষ্ঠাতাকে পরাভূত করিয়া 
জমবে; চিত্রবৃত্তির অধিষ্ঠাতার (চিং সং ২৫) নিকট 
গমন পূর্বক তাহাকে এইরূপে পরাভূত করিবে । তুমি, 
গুৰকদেব অনন্তাত্মা নহ। কারণ (১) তুমি অন্তরে ভ্রান্তি- 
ময় অনিত্য 'কপ্পনা সমুহ উদ্ভাবিত কর। (২) তুমি 
হুতন নুতন চিত্তছারী ভাব সমুহ সফি করিয়া আমাকে 
একা গ্র ভাব হইতে বিচলিত কর। (৩) তুমি কণ্পন" 
চিত্রকরীর সহকারে প্রকাণ্ড চিত্ত-বিনোদন বিলাস-ভবন 
রচন! কর যাহ পরিণামে ধুমে বিলীন হইয়া নিরাশে 
পর্যযবনিত হয় । তোমার কিরপে গুকদেব ছওয়। 
নম্তভবে । কাহার এ স্টল কোন গুণই নাই। এইরূপে 
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তাহাকে নিরস্ত করিয়া পূর্বের ্ায় ভৎদনা ও আশী- 
বিধান করিবে । 

৮। এইন্ধপে জয়লাভ করিয়া ললাট মধ্যে আরো- 
হণ করিবে এবং স্মৃতির অধিষ্ঠাতার (চিং সং ২৬) 
নিকট উপনীত হইয়া তাহাকে এইকপে নিরস্ত করিবে ; 
“তুমি গুকদেব অনন্তাত্সা নহ। কারণ (১) তুমি ছুনীতি- 
গর্ভ বা সথনীতিগ্রন্ভ গাথা সমস্ত আপন স্মতিগর্ভে ধারণ 
কর; (২) তুমি কে? ঈশর কি?ত্রহ্মাণ্ড কি? এই 
সকলের প্রকৃত তত্ব তুমি সহজেই বিস্মিত হও, কিন্তু 
আমিবা আমার গুকদেব আমরা কখন আমাদিগের 
অস্তিত্ব বিস্ৃত হইনা অতএব তুমি অনস্ত আত্মা নহ। 
তাহাকে এহরূপে নিরস্ত কবিয়া পূর্বের ন্যায় ভৎ সিনা 
এবং আশীর্ব্বিধান কবিবে। 

৯। স্মৃত্রি অধিষ্ঠাতাঁকে পরাভূত করিয়া ললাটের 
উদ্দভাগে মস্তিক্ষের তলদেশে উপনীত হইবে । তথায় 
প্রজ্ঞাব অধিষ্ঠাতাকে (চিং সৎ ২৭) এই প্রকারে 
পরাভূত করিবে__তুমি অনস্তাত্মা নু, কাঁবণ--(১) তুমি 
এই সংসারের অনিত্য স্থুখে আসক্ত, (২) তুমি যে সখের 
স্বাদ একবার গ্রহণ কর, তাহাতে তোমার তৎক্ষণাৎ 
বিরতি উপস্থিত হয় । আমার গুকদেবের এ সকল বৃত্তি 
নাই। অতএব তুমি, গুক পরমাত্মদে নহ। গাহাকে 


২৮. 


এইরূপে নিরস্ত করিয়া পর্ববের ন্তাঁয় ভৎ“ননা ও আশী 
বিধান করিবে । 

১০। এক্ষণে হে জীবাক্রন্, মন্তিক্ষের মধ্যস্থীনে 
উপনীত হইয়! তথায় জ্ঞানের অধিষ্ঠীতাকে (চিং সং ২৮) 
এই রূপে নিরস্ত করিবে যথা_তুমি গুক পরমাত্মদে 
নহ, কাঁবণ (১) তোমার জ্ঞান ভ্রান্তিময় এবং বৈষম্যপূর্ণ, 
(২) তাহা! অস্থির ও পরিবর্তনশীল, অতএব তুমি 
গুক, পব্মাত্মা নু, কেবল তাহার ছায়া মাত্র। এহইরূপে 
তাহাকে নিরস্ত করিয়া পুর্ষের ন্টায় ভৎপনা ও আনী- 
বর্বিধান করিবে। 

১১। এইরূপে জয়লাভ করিয়া মস্তিক্ষের টপরিভাগে 
আরোহণ করিবে, তথায় বুদ্ধিতত্বের (চিৎ সং ২৯) অধি- 
ষ্ঠাতাকে এইরপে শিরস্ত করিবে । তুমি অনন্তাত্মা 
গুকদেব নহ। কারণ তুমি সংশয পূর্ণ এবং পর্মাত্মার 
সহিভ তোমার যে সাম্যভাঁব, তাহাতে তোমার বিশ্বাস 
নাই.। ভ্াপ্তিব আবরণে আরুত থাকা প্রযুক্ত তুমি 
পরমাত্মদেবেয় পবিত্র জ্োে্তিঃ দর্শনে সমর্থ নহ, এবং শিনি 
তোমার সংশয় দূর করিতে সমর্থ, সেই পরমাত্ম দেবকে 
তোমার প্রত্যক্ষ করিবারও সামর্থ্য নাই । অতএব তুমি 
অনস্তাত্মা নছ। এইরূপে তাহাকে জ্ঞানদীন ও পরাভত 
করিয়। পুর্ববের সায় ভত্সনা ও আঁশীর্ব্বিধীন করিবে । 
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১২। জ্ঞানময় তত্বের অধিষ্াতা ছে ডীবাত্মন্থ! 
এক্ষণে তুমি শিরঃ কপালের মধ্যস্থানে আরোহণ করিয়। 
(চি সং ৩) আপনা আপনি এই রূপে প্রশ্ন করিবে 
যথা-_অনন্ত আত্মদেবের সহিত যাহার অপ্প মাগ্রে ভেদ, 
সেই আমি কে? ন্রান্তি জ্ঞানের দ্বারা আমি যে একাদশ 
বৃত্তি স্যফ্টি করিয়াছিলাম তাছা এক্ষণে নিরস্ত করি- 
য়াছি, এক্ষণে অনন্ত আত্মার সহিত আমার যে অপ্প ভেদ 
আঁছে তাহাও আর থাঁকা উচিত নছে।” এই সঙ্কপ্প 
কবিয়া জীবাত্বা অনন্ত আত্মতত্বে মগ্ন হুইয়া এইরপে 
তাহাকে কহিতে লাগিলেন-_-“হে পবিত্র গুকস্বামি । 

'পনার জনুগ্রছে ও আনুকুল্যে আমি এক্ষণে একাদশ 
রুত্তিকে এবপে পরাভূত করিয়াছি যে আমাকে বিচলিত 
করিবাবু জন্য আর তাহারা আমার সমক্ষে উপস্থিত 
হইবে না। এক্ষণে আমি বিনীচভাবে এই প্রার্থনা 
করিতেছি যে আমি যেরূপে আপনার স্বারূপ্য প্রাপ্ত হই 
তাছার উপদেশ প্রদান ককন্ৃ।” তাহাতে পরমাত্মা। 
কছিলেন “তোমাৰ সকল মলিনতা৷ এখনও দুর হয় নাই, 
অতএব তুমি পরধাজ্স-স্বরূপ প্রাপ্ত হইতে পায় না। 
এক্ষণে 'মামি তোমাকে যোগসমাধির অভ্যাস উপদেশ 
করিতেছি, তন্বারা তোমার অবশিষ্ট সমস্ত পাঁপ দুরীতত 
ছইলে, চরম লয়াবন্থাপ্রাগড হইবে 
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উপদেশ করিতেছেন । 


তখন পরমাত্মা কহিলেন, হে জীবাত্মন, তুমি পুন" 
ক্বার কুণডলীতে অবরোহণ কর, এবং প্রকৃতির অধি- 
স্ঠাত্রীকে লইয়া! তাহার সমস্ত শক্তি মোচন করিষ' এই 
বলিয়া আশীর্ব্বিধান করিবে, হে প্ররুতির অধিষ্ঠান্রী 
নিশ্মলীভূতা হইয়া পবিভ্রাক্মী হও । পরে ইহাকে 
ইড়া পিঙ্গলা ও সুযুন্ন। (চিৎ সং ১২1৩ ) নাডীর অভ্- 
স্তব দিয়া উর্ধে আনয়ন করিবে । তত্কালে জ্ঞানাকাশে 
“ও নমঃ শিবায়?,। এই মন্ত্র উচ্চারিত হইতে থাঁকিবে। 
ইহাই ভূত গুপ্ধিবা দৈহিক যন্ত্র হইতে নির্মলীকরণীর্ঘ 
দৈবী পবিত্র মন্্র। এইনপে প্ররুতির অধিষ্ঠাত্রীকে 
নাভিমণ্ডুলে আনিয়া জ্ঞানেক্দ্রিযেব অধিষ্ঠাতাতে লয় 
কর । প্ররুতির অধিষ্ঠাতায় সত্তা আর রহিল না । 
তোমার প্রক্কতির অধিষ্ঠাতা-নপ অন্তিত্ব ও তাহার শক্তি, 
জ্ঞানেক্ড্রিয়ের অধিষ্ঠাতায় লীন "হইয়াছে । সেম স্থান্তন 
চেতন-বৃত্তির দ্বারা অনস্ত-আত্মা ভাবে আপনাকে ক্ষণ- 
কাল চিন্তা কবিবে। 

ডোমার জ্বানাকাশের দ্বার সহসা নাভিমগ্ডল 
হইতে কুগুলীকে বিচ্ছিন্ন করিয়! পূর্বোক্ত তিন নাড়ির 
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মধ্য দিয়া হাদয় যধ্যে উন্নীত করিবে । তথায় জ্ঞানে- 
জ্দিয়ের অধিষ্ঠীতাতে লীন হইবে । উত্তোলন কালে 
এই মন্ত্র পুর্ববব পাঠ করিতে থাকিবে, ও ত্রদ্ধা বিষু কর 
মছেশ্বরি চুয়ো নমঃ । এইটি হন্দ্বিয শদ্ধির মন্ত্র। সেই 
স্থানে'জীবচৈতন্য-মদ্যে অনন্ত আম্মাকে ক্ষণকাল চিন্তা 
করিবে। পূর্বোক্ত প্রক্কারে ভাবরৃত্তির অধিষ্ঠাতাকে 
কণ্টমধ্যে উত্তোলিত করিয়া ব্যবলায়াঝ্সিকা বুদ্ধি-বৃত্তিতে 
লয় করিবে । টক্তোলন কালে এই মন্ত্র জ্বানাকাশে পাঠ 
করিবে যথা-_ও হাঁ হীস্টু ছি ওহ্ো নমং। এইটি রাগ- 
দ্বেব শুদ্ধির মন্ত্র। সেহ স্থানে পূর্বোক্ত রূপে ক্ষণকা'ল 
অনপ্ত আম্মাকে চিন্তা করিবে। পুর্বোক্ত প্রকারে 
ব্যবসায়ান্মেকা বুদ্ধি বৃত্তির অধিষ্ঠাতাকে ও" হ্ীং গ্রী 
এ ক্রিং সৌং নমঃ, এই অন্তঃকরণ শুদ্ধির মন্ত্র জ্ঞানীকাশে 
উচ্চারণ, পূর্বক জিন্থ্বা মগ্যে উত্তোলিত করিয়া, ব্রিপা- 
স্মিকা অস্তঃকরণ বৃত্তিতে লয় করিবে । সেই স্থানে পূর্বের 
নায় ক্ষণকাল অনস্ত আয্মাকে চিন্তা করিবে । 

সেই রূপে ভ্রিগুপ্রাত্মিক অন্তুঃকরণ বৃত্তির অধিষ্ঠাতাকে 
আশা ও কম্পন্দা বৃত্তির অধিষ্ঠ।তাতে লয় করিবে। 
তৎকালে এই মন্ত্র পূর্বববৎ উচ্চারণ করিবে, হল হবং হু 
ঝং খং নমঃ, এইটি অন্তঃকরণ-বৃতি শুদ্ধি ক! ভ্রিগুণ-শুত্বির 
মন্ত্র । সেই স্থানে পূর্বের ন্ায় আত্মাকে চিন্তা করিবে। 
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সেই প্রকারে আশা ও কণ্পনা বৃত্তির অধিষ্ঠাতাকে 
চিত্ত-রৃত্তির অধিষ্ঠাতাতে লয় করিবে । তৎকালে, শিবা 
বদি শিবায় নমঃ, এই কপ্পনা-বৃত্তি শুদ্ধি বা ত্রিমল- 
শুদ্ধির যন্ত্রটি পূর্ক্ের ন্যায় উচ্চারণ করিতে থাকিবে । 
সেই স্থানে পুর্ধের ন্যায় আত্মাকে চিন্তা করিবে । 

চিত্তরৃত্তির অধিষ্ঠীতাকে সেইরূপে স্মৃতিবৃত্তির 
অধিষ্ঠাতাতে লয় করিবে । তশ্কালে শিবশরণম্‌ এই' 
মন্তটি পূর্বের ন্যায় উচ্চারণ করিতে থাকিবে । এইটি 
চিত্ত-শুদ্ধি বা নিন্দুময়-শুদ্ধি মন্ত্র। নেই স্থানে পুর্ক্বের 
ন্যায় ক্ষণকাল আত্মাকে চিন্তা করিবে । 

স্থৃতি-তত্ববের অধিষ্ঠাতাকে পূর্বের ন্যায় প্রজ্ঞাতত্বের 
অধিচ্ঠাতাতে লয় করিবে । তৎকালে, শিব শিব পূর্তি, 
এই স্মতি-শুদ্ধি বা নাদময় শুদ্ধির মন্ত্র পূর্ব উচ্চারণ 
করিতে থশকিবে । পুর্কেরর ন্যায় সেই স্থানে ক্ষণকাল 
আত্মচিস্তা করিবে । 

প্রজ্ঞা তত্বের অধিষ্তাতাকে লইয়া পূর্বোক্ত প্রকারে 
জ্ঞান বৃত্তির অধিষ্ঠাতাঁতে লয় করিবে । ৩ৎকালে, শিব 
শিব শিবঃ নমস্তে নমন্তুঃ, এই প্রজ্ঞা-তখ-শুদ্ধি অথবা 
কলাময় শুদ্ধির মন্ত্রটি পূর্বের ন্যায় উচ্চারণ করিতে 
থাকিটব। সেইস্থানে পুর্ববৎ ক্ষণকাল আত্মচিস্তা করিবে । 

নেই প্রকারে জ্ঞানবৃত্তির অধিষ্ঠাতাকে বুদ্ধিতত্বের 
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অধিষ্ঠীতাতে লয় করিবে, তৎকালে এই মন্ত্র পুর্ববৰৎ 
উচ্চারণ করিতে থাকিবে, ষথা--মহমেব ব্রন্ধ শিব শিব 
শিব শিবঃ এীক্য অর্পণ নমঃ । এইটি জ্ঞানবৃত্তি শুদ্ধি বা 
ততৎ্পরমন্স শুদ্ধির মন্ত্র। এই স্থানেও পুর্ববব ক্ষণকাল 
আত্মচিন্তা করিবে । 

বুদ্ধি তত্বের অধিষ্ঠাতাকে পুর্বববৎ, চেতনময় বিজ্ঞান 
তত্ত্বের অধিষ্ঠাতাতে লয় করিবে । তৎকালে এই সন্তু 
উচ্চারণ করিতে থাকিবে, ষথাশিব শিব শিব শিব 
শিবঃ নমঃ শস্তো শিবোইহম্‌। এইটি বুদ্ধি তত্ব বা পরময় 
শুদ্ধির মন্ত্র। এই স্থানেও পূর্বের ন্যায় ক্ষণকাল আত্ম- 
চিন্তা করিবে । 

জীব-চৈতন্যের স্বরূপ সেই বুদ্ধিতত্তের আঅধিহ্টাতাকে 
মহন জ্তানাকীশের দ্বারা আমাতে লয় কর, এবং এই 
মন্ত্রের বারা ইহাকে অনন্ত বিশ্বাত্মারূপে পরিণত কর। 
শিব শিব শিব শিব শিব শিব শিবোইহম্‌; ব্রহ্মোইহ্ম্‌ 
জ্ঞানোইহম আকাশোইহুমূ শুন্যোইহম্‌ ব্যাপকোইহ্ম্‌ 
আনন্দো৯হম্‌ লয়োইহম্‌ বোধোইহম্‌ সাক্ষ্যইম শাস্তো- 
ইহম্‌ শুদ্ধোইহম্‌ নিত্যোইহয্‌ প্রণবোইহম্‌ নিরাকারোকছম্‌ 
উগ্রম্‌ কপাকরম্‌ একম্‌॥। এইটী লয়বে'থধের মস্ত্ব। 

প্রক্কৃতির অধিহ্টাতা বা জ্ঞানেক্দ্িয়বৃত্তি, অস্তঃকরণবৃত্বি, 

ব্রিগুণাত্মিক! বিবেচনা বৃত্তি, আশ! ও কণ্পন। বৃত্তি, চিন্তা 
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রত্তি স্মৃতিরৃত্তি গ্রজ্ঞারৃতি জ্ঞানবৃদ্তি এবং বুদ্ধিতন্তেরও জীব 
চৈতন্যব্ধপ বিজ্ঞানতান্ত্বের ধিষ্ঠাতৃত্ব হইতে এক্ষণে বিমুক্ত 
হইয়া, তুমি আঙ্কার অনন্ত আন্মস্বরূপ প্রান্ত হইয়াছ। 

এই অবস্থা স্থিরতর রাখিবার জন্য তুমি প্ুুন- 
কার সুযুত্র। মার্গে প্রবেশ পূর্্ক ক্ষণকালের নিমিত্ত 
অবস্থিতি না করিয়া এককালে কুণ্ডলীতে গমন করিবে। 
অবরোহণ কালে জ্ঞানাকাশে পূর্বোক্ত মন্ত্র সকল 
কুগুলীতে পাঠ করিতে থাকিবে, এবং মেকদণ্ডের অভ্য- 
স্তরস্থ কুস্তক নাড়ী মধ্যে প্রবেশ পূর্বক কুগুলীমধ্যস্থিত 
পুচ্ছবিশিষ্টা তুত্তঙ্গিনীর. ন্যায় ব্রহ্ষীচৈতন্যকে গ্রাস কৰি- 
বার ছলে ত্রদ্ধরন্বে, আরোহণ করিয়া অনন্তাআাতে লীন 
হইবে । আরোহপণকীলে তৌমার জ্ঞানযকশে পুষে ক 
মন্ত্র সকল বেগে উচ্চারিত হইতে থারিবে, তন্দারা 
শীত অনন্ত আত্মাতে লয় প্রাপ্ত হইবে। আমার অনন্ত 
আত্মাতে সম্পূর্ণরূপে লীন হইলে, জ্বানাকাশ চক্রের 
ন্যায় আরোহণ ও অবরোহণ করিতে থাকুক । অব- 
রোসণে নিম্মলীভৃত হইবে এবং আরোহণে লয় প্রাপ্ত 
ছইবে। 

হে জীবাত্মন্, এক্ষণে স্মরণ রাখিবে যে তোমার ফে 
দ্বাদশ বৃত্তির মৃত্যু হইয়াছে, তাহ্থাদ্দিগের পুতিগন্ধ দ্বার 
সমাধিকালে যেন তোমাকে বিচলিত হইতে না হয়। 


| ৭৭ ] 


তোমাকে পুনর্বার সতর্ক করিতেছি, যেন পুনরায় সেই 
বিশ্বাস-ঘাতক বৃত্তি সযুছের নীচ অবমানিত দাস 
হইও না। 

যদ্দি ই অবস্থা অনন্ত আঁক্সীকে দর্শন করিতেছি 
এরূপ জ্ঞান জন্মে, তাহা হইলে সেই জ্ঞানকেও পরিত্যাগ 
করিবে । কারণ, কে দর্শন করে এবং কি বা! দৃশ্য হয়। 
বস্ততঃ চেতন হইতে দ্বৈতভাব নিঃশেষে পরিত্যাগ করিয়া 
আপনাকে শুন্যময় করিবে। তুমি অনস্ত আত্মার 
স্বরূপ হইবে, কিন্তু অনন্ত আত্মার স্বরূপ হইলাম বলিয়া 
তোমার জ্ঞান থাকিবে না। 

পরম জীবাজ্মাকে সমাধির গুড অবস্থা অথব। 
বৈদান্তিক রাজ-যোগ বা শিবযোগ-সিদ্ধির উপদেশ 
প্রদান করিতেছেন । 

এই কালে তুমি অনন্ত বিশ্বব্যাপী রক্ষের স্বরূপে 
অবস্থিত হইবে । সংসারের জীবাত্মাসমুহ তাহার কাণ্ড, 
প্রাকৃতিক শক্তিপমূহ তাঁহার প্রধান শাখা, জ্ঞানেক্ড্রিয়- 
গণ তাহার প্রশাখা, অন্তঃকরণের বৃত্তিসযুহ্ধ তাহার গঞ্জে, 
স্মৃতি এবং চিত্তবৃত্তি তাহার পুষ্প, জ্ঞান তাহার ফল এবং 
জীব-চেতন বা জীবের অভিজ্ঞান তাহার বীজ। এই 
আধ্যাত্মিক অবস্থায়, তুমি কি? তুমি কে? কোথা হইতে 
আদিলে? এই সকল তুমি এককালে বিস্মৃত হুইবে। 
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তোমার দেহের বা তোষার দ্বাদশ চেতন-বৃত্তির অন্তিত্ব 
জ্ঞান কিছুই থাকিবে না। তুমি কেবল বিশ্বব্যাপী 
অনন্ত আত্মা নিত্য ও পবিজ্র, জীবগণেক্ধ আস্তরিক ও 
বাহ্যিক ক্রিয়ায় সাক্ষীকরূপে অবস্থিতি করিহ্ব। তুমি 
সকল দেখিবে, সকল জানিবে, তোমাকে কেহ 
দেখিতে বা জানিতে পারিবে ন!। তুমি দ্বাদশ বৃত্তি 
হইতে বিরত হুইয়।, প্তথম তত্ব অর্থাৎ শুদ্ধ চেতনময় 
অবস্থার অবস্থিত হইলে, তে'মার এইরূপ ফল-লাভ 
হইৰে। 

অতএব পাবধান হও আমার দ্বিতীয় তত্ব প্রবেশ 
করিবে না, তাহা কেবল আমার ইচ্ছাশক্তি ও স্যি- 
ক্রিরার নিয়ম মাত্র । তুমি যাবৎ প্রথম তত্বে অবস্থিত 
থাকিবে, তাবৎ দেছের অভ্যন্তরে আছ কি বাহিরে 
আছ, গৃন্থে আছ, কি গন্্বরে কি জঙ্গলে আছ, তাছা 
তোমার উপলব্ধি হইবে না? তোমার পিতা মাতা পুন্র 
কলত্র প্রতৃতি কেহ আছে কি না, তোমার কোন কর্তব্য 
আছে কি ন!, বা কোন সত্ভোগের বিষয় আছ্ে কি শা, 
ৰা কাহারও ক্লুত কোন অপকারের প্রতিশোধ লই 
হইবে, এই' সকল কিছুই তোমার তৎ্কালে জ্ঞান হুইবে 
না। তোমার অত্যন্তত্ধে বাহিরে উর্ধে বানিষ্ে কি 
হইতেছে, তাহাও তোমার উপলব্ধি হইবে না। যাহারা 
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তোমাকে জড় বা অলস বলিয়া বিবেচনা করিবে, সেইটি 
তাহথাদিগের ভ্রম । বরং তোমাকে একমাত্র কার্য্যক্ষষ। 
্ন্ধাণ্ড মধ্যে পিদ্ধিলাভে একমাত্র বীর, একমাত্র দৈবী- 
শক্ষি-সদপন্ব, একমাত্র জাগ্রত আধ্যাত্মিক জীব, এই 
জনস্ত বিশ্বের একমাত্র অনন্ত অধীশ্বর বঙ্গিয়া বিবেচনা 
করা উচিত । এই অনন্ত বিশ্ব-মধ্যে ভোমার জ্বানাকাশ- 
স্বরূপই, পঞ্চবিধ জ্ঞানশক্তি বিশিষ্ট একমাত্র চক্ষু । চিস্তা- 
শুন্য সেই দৃষ্টি এই অনন্ত বিশ্বের দৃশ্য-বস্ত সমুছে কেবল 
সাক্ষিরণে বিক্ষিপ্ত হয়। সেই জ্ঞানস্বরূপ দৃষ্টি সর্বত্র 
ব্যাপকমাস্ত্র ভাবে বিস্তীর্ণ হইয়া সকল বস্তুকেই আত্মভাবে 
গ্রহণ.করে। সেই দৃষ্টি কেবল সাক্ষিমাত্র ও আনন্দ মাত্র । 
অতএব তুমি তগকালে বিশ্বব্যাপী এক্মান্রে হয়েং গুক্শ 
পঞ্চ-জ্ঞানেক্ড্রিয়-রূপে অনন্ত বিশ্বব্যাপী ভিম্্র আর কিছুই 
নস্থ। এই কালে তুমি, চন্দ্র হু্ধ্য ভারকামণ্ডিত এই 
ব্রশ্কাওড মণ্ডল; তোযার লিঙ্গ স্বরূপে (সুত্বম দেহে ) ব্যাড 
করিয়া অনস্ত আত্মা প্ূপে অবস্থিতি করিবে । এই 
কালে তুমি চরিত্রে ও সামাজিকতায় ঈশ্বর-তুল্য হইবে, 
এবং ঈশ্বর তত্ব পুর্ণ যোগী হুইবে। একমাত্র সত্যের 
আদর্শ, গুণময় আত্মময়। এবং ভোগ্যবস্তর আনক্কি রহিত 
হইবে। তুমি প্রকৃত সত্তার পরাকান্ঠা প্রাপ্ত হইবে ॥ 
ভোষার আত্মা সংসার পাশ হইতে বিনিমু্ক হুইয়। 
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অনন্ত আত্মাতে লীন হইবে । তোমার শারীরিক জীবনী 
শক্তির আর ক্ষয় হইবে সা, এবং প্রশীন্ত ভাবে অবি- 
চলিত চিত্তে ধ্যানে সমর্থ হইঘবে। তত্কশলে তুমি ভূত 
ভবিব্যৎ বর্তমান এই দ্ব্রিকীলের জ্তাতা হইবে । « 

তুমি সর্তজীবের সমস্ত কণ্পনা ও ভাব বৃত্তির সাক্ষী, 
এমন কি অনন্ত বিশ্বের আস্াস্বরূপ হুইবে। তুমি স্বার্থ পদবী 
হইতে নিঃস্বার্থ পদবীতে, ইন্ড্রিয়াসক্তি হইতে নিরি- 
ক্রয় পদবীতে, আরোহণ করিবে, এবং নির্বাণ বা 
জীবন্ুক্তির তীরে উপনীত হুইবে। ইন্ছাই একমাত্র 
আধ্য!ঝ্মিক অবস্থা, ইহাই সমাধির পরপকাষ্ঠা। তুমি 
সকল পদাথের সহিত একীভাব হুইয়াও ভিন্নরূপে অব- 
স্থিতি করিবে । তুমি জান্তিময়-মুর্তি বিশিষ্ট এই বিকাঁ- 
রাত্মক জগৎকে অতিক্রম করিয়া স্বয়ং-পুর্ণ প্ররূত সত্য 
পদার্থ প্রাপ্ত হইবে । তোমার রিপু সমস্ত দূরীভূত, ও 
দুষিত ক্রিয়া সকল নির্ম,লিত ও শীস্তিতে পূর্ণ, এবং 
বছির্ভাগ কলঙ্ক রহিত হইবে । তুমি ক্ষয় ও মৃত্যু রছিত 
হইয়া! নিত্য সুখস্বরূপ হইবে, এবং সকল ছুঃখের অবসান 
স্থল, শান্তির গৃহ, এমন কি স্বয়ং স্বর্গম্বরূপ হইবে । 
অযৃত, অপবর্ণ কৈবল্য বা মোক্ষ প্রাপ্ত হইবে । পাপ 
হুইতে, সংসার পাশ হইতে এবং স্বন্ম পাঁশ হইতে পরি- 
ত্রাণ পাইবে । ব্রদ্মানন্দ স্বরূপ, প্রশান্ত সুখ স্বরূপ, 
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নির্মল .ও হয়ংপুর্ণ হইবে । স্থার্থভাব শুন্য হুইবেঃ 
অহং জ্ঞান আর স্ফ,র্তি পাইবে না। তোমার অন্বন্ধে 
স্থান ও কাঁলের তত লোপ হইবে, জড়দেছ ব্জার তোমার 
বিদ্ব জন্মাইতে পারিবে না, এবং ধ্যানে তোমার শ্রাস্তি 
বোধ হইবে নাঁ। তুমি নির্বাত-কালিন দীপশিখার, 
ন্যায় প্রশীস্ত ও নিশ্চলভাবে দীপ্তি পাইবে । আত্মার 
বন্ধন-স্বরূপ অজ্ঞান আর তোমাতে প্রকাশ পাইবে 
না, মুক্তম্বরূপ বিজ্ঞ/নময় ভাব প্রকাশ পাহবে। 
তুমি সুখে দুঃখে আশা বা নিরাঁশীয় সমভাবে থাকিবে ; 
দরিদ্র ও ধনীকে, সমভাবে দেখিবে। তখন তুমি 
জ্রীমচ্ছস্করাচার্ষ্যের ন্যায় এই মন্ত্র পাঠে অধিকারী হইবে । 





নির্বাণ । 
মনোরুদ্ধযহক্তার-চিত্তাদি নাহম্‌ 
ন শ্রোত্রমূ ন জিস্থবা নচ আ্রাণ-নেত্রম্‌ । 
নচ ব্যোম ভূমি নতেক্ষো ন বানু 
শ্চদানন্দ রূপঃ শিবোইছম্‌ শিবোংহম্‌। ১ 
অহম্‌ প্রাণ-সংজ্ঞে। নাতি পঞ্চ বাহু 
নবা সও্ধাতু নব! পঞ্চ কোশাঃ ॥ 
নবাক্যানি পাছে নচোপস্থ পাস 
শ্চিদানম্দ রূপঃ শিবোষ্টহম শিবোইহম । ২। 
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ন পুণ্যম্‌ ন পাপ নসৌখ্যষ্‌ ন হুঃখষ্‌ 

ন মন্ত্রমূ ন তীর্থম ন বেদো ন যজ্ঞঃ। 

অহমূ. ভোজনম্‌ নৈব ভোজান্ন ভোক্তা 
চিদানন্দরূপঃ শিবোইহম্‌ শিবোইহম্‌। ৩। 
নমে দ্বেষ রাগম্নমে লোভ মোঁহো 

মদে নৈব মে নৈব মাৎসর্ধ্য ভাবষ্‌ ॥ 

ন ধর্খো নচার্ধো ন কামো ন মোক্ষ 
শ্চিদানন্দ রূপঃ শিবোইহম্‌ শিবোইহম্‌। ৪ | 
ন মৃত্যু শঙ্কা নমে জাতি ভেদঃ 

পিতা নৈব মে নৈব মাতা ন জন্ম । 

ন বন্ধু  মিত্রম্‌ গুকর্নৈব শিষ্য 

শ্চিদানন্দ রূপঃ শিবোইহম্‌ শিবোইহম্‌। ৫ 
অছ্ম্‌ নির্বিকণ্পে। নিরাকার রপো 
বিভূর্বব্যাপী সর্বত্র সর্কেক্দরিয়াণ্ীম্‌। 

ন বা বন্ধনম্‌ নৈব মুক্তি ভীতি 

শ্চদানন্দ রূপঃ শিবোইহম্‌ শিবোইছম্‌। ৬। 


€৭। ৫৮ পৃষ্ঠায় অন্ত আত্মার নিদ্ধিয ভাব হইতে দ্বাদশ 
অবভাসের আবির্ভাব যেরূপে বশিত হইয়াছে, সেইটি 
প্রকৃত অনুবাদ নহে। বুঝিবার স্থুলতের জন্য সেইরূপে বর্ণিত 
হইয়াছে । কিন্তু এঁ ভাবের প্রকৃত অনুবাদ যেরূপ হওয়া 
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উচিত তাহা পাঠক-মগণ্ডলীর জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক, এজন্য 
নিম্নে বর্ণিত হইল । 

প্রথমতঃ । চিৎ বা জ্বীন-তন্াত্রের স্বয়ং প্রকাশ । 

দ্বিতীয় । বিজ্ঞান বা বুদ্ধি ত্মাত্র-রুপ আত্মীবভাস । 

তৃতীয়। জ্ঞান তন্মাত্র-রূপে আত্মাবভাস । 

চহুর্ধ। প্রজ্ঞা-তন্মাএ-রূপে আত্্াবতাম। 

পঞ্চম। স্মৃতি তন্মাত্র-বপে আত্মাবভাস । 

ষষ্ঠ। চিত্ত-তন্মাত্র রূপে আত্মাবভাস। 

অপু । বাসনা ও কর্পন। তন্মাত্র-রূপ আত্মাবভাস। 

অষ্টম। বিবেচনা তন্মাত্র-রূপ আস্মাবভাম। 

নবম । ব্যবসায়াত্মিকা-বুদ্ধি বা বিচার-বৃত্তি 

তন্মাত্র ্ূপ আত্মাবভাস। 

দ্রশম। বিপু ও ভাব তন্মাত্র-বূপ আত্মাবভাস। 

একাদশ । জ্ঞানেক্রিয় তন্মাত্ররূপ আত্মাবভাষ। 

ছাদশ1 প্রাকৃতিক এবং ভৌতিক তন্মাত্ররূপ আত্মাবভাস। 


দ্বিতীয় খণ্ড। 
অনুক্রান্ত উপদেশ । 


জন্মাস্তর শদ্কা । 

১। প্রতাক্ষ, নত্যাত্র বিজ্ঞানমর, প্রকাশ-ম্ব জপ 
নর্ধব্যাপী, সাক্ষিম্বরূপ সর্বাতীত ব্রদ্দের বিশুদ্ধ আত্ম- 
ভাব, ভ্রান্তি বা কপ্পনা সহকারে অনিত্য অজ্ঞান অসৎ 
অনাত্মভাবে প্রকাশ পাইতেছে। (২) এই জ্রান্তির 
অবস্থায় অজ্ঞান হইতে নাম-রূপ বিশিষ্ট তত্ব সমুদয় 
সমুস্ভূত হুইয়াছে। সেই অজ্ঞান জন্যই আদি অস্ত 
বিশিষ$ জীব পরমাত্মা ইহাতে ভিন্বরূপে প্রতীয়মান হুই- 
তেছে। এইরূপে পরমাত্মজ্যোতিঃ দ্বাদশ অবস্থায় 
পরিণত হইয়া, দ্বাদশ-বিধ আধ্যাত্মিক প্রতিভ1 বা দ্বাদশ 
তত্ব প্রকাশ করিয়াছে । এই দ্বাদশ বিধ তত্ব হইতে 
সহত্র সহস্র তত্ব সমুদ্ভূত হইয়াছে । এইরূপে পরমাত্ম 
তত্ব ভ্রান্তি-মায়া এবং বৃত্তি-উতৎ্পত্তি জনিত, একত্ব হইতে 
নান। প্রকার অবস্থায় উপনীত হইয়াছে । (৩) অন্দর" 
নের এই খঅবস্থা হইতে অহঙ্কার বা অহংভাব অর্থাৎ আমি. 
এবং আমার, এই ভাব উৎপত্তি হইয়াছে । এই অবস্থায় 
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নকল প্রকার ভূর্ভাবনা, এবং স্থুখ লাভের উপায়-চিন্তা 
উপস্থিত হয়। এইরূপে পরমাআ-তত্ব প্রথমতঃ তত্ব- 
বাততিতে, দ্বিতীয়ত স্বীয়-আনক্দ-বিচার-বৃত্তি-উত্পতিতে, 
অবনত হুইল । (৪) এই অবস্থায় আত্ম-প্রেম। আত্ম- 
বিশ্বান এবং ইন্ড্রিয়-স্থথে বতি জন্মে । তজ্জন্য প্রথমতঃ 
অবিবেক, দ্বিতীয়তঃ অজ্ঞতা, তৃতীয়ত; আত্মাভিমান 
এবং চতুর্থতঃ রাগদ্েষাদি ভাব-হৃত্তিব উৎপত্তি হুয়। 
(৫) এই সকলের দ্বারা! অন্তরঃকবণ দুর্বল ও দূষিত হইয়। 
পড়ে। (৬) অন্তঃকবণের দেই অবস্থাই জস্মাস্তরের 
হেতু । 1৭) জন্মান্তর হুহলেই পুণ্য পাপের ফলভোগ 
করিতে হয়। (৮) ঈশ্বরের ও তাহার স্বষ্টির প্রতি 
কর্তব্যের ত্রুটি জন্সিলে, মৃত্যু-যাতনা ঘটিয়া থাকে । মৃত্যু 
হইলে জন্ম-যাঁতনা অপরিহাধ্য । 

এইরূপে জীব জন্ম-মৃত্যুর দ্বারা পুনঃ পুনঃ বিকৃত 
হুইয়', স্বীয় বিশুদ্ধ ভাব হইতে পরিফ্যুত হয়। দেই 
ভাব পুনরায় লাভ করিতে হইলে, বহুবিধ ক্রেশ সহ্য ও 
বস্ত্র প্রয়োজন । এই জন্য প্রত্যক্ষ উপদেষ্টা জ্ঞান ও 
বিজ্ঞানতত্ব, এবং পরোক্ষ উপদেষ্টা আধ্যাত্মিক গুকর, 
আশ্রয় গ্রহণ কর! কর্তব্য । ভ্ীহথাদিগের মিকট আবণ 
মনন নিদিধ্যাসন ও সমাধান, মুক্তির কারণ এই চারিটি 
অভ্যাস করিতে শিক্ষা করিবে । 
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প্রথমতঃ । পাপের জন্য অনুতাপ করিবে । 

দ্বিতীয়তঃ । সর্বদা মৃত্যুশঙ্কা, এবং ঈশ্বর ও জীবের 
প্রতি কর্তব্য সম্পীদনে তৎপর হইবে 

তৃতীয়ত । পাপের ফলভোগে ভত্রে আতিশষ্য 
থাকিবে । 

চতুর্থতঃ। জন্মান্তর গ্রছণ হইতে পরিত্রাণ পাইবার 
সংকণ্পেব আঁতিশয্য থাকিবে । 

পঞ্চম । পরমাতআ্মার বিশ্বব্যাপকত্ব ভাবে বিশ্বান, এবং 
বিনি ব্রহ্ধাসীক্ষাৎকাঁর জন্ত জ্ঞান-নেত্রে উন্মীলিত করিয়। 
দেন, সেই গুকম্বামীর প্রতি প্রেম ও ভক্তির আতিশষ্য 
থাকিবে। 

বন্ঠ। অন্তঃকরণে বিশুদ্ধ ভাবের আতিশয্য 
থাকিবে । 

সপ্তম । ভ্রান্তি-তত্ব বিচাবেব দ্বার মত্যের অন্ু- 
সন্ধানার্থ প্ররৃত্তি বৃদ্ধি করিবে । সেই সকল ভব প্রক্কত 
কিত্রান্তিময় এবং পরমাত্মা হহতে জীবাত্মার পৃথক 
সত্তা আছে কি না, ভাঙার মীমাংসা কবিবে । 

অষ্টম । তত্ব এবং জীবাত্ম! বা! ভ্রান্তিব অভাব-জ্ঞান 
বর্ধন করিবে। 

নবম । পরমীত্স-ভাব বা বিশুদ্ধ ভাবের চরম জীম। 
লাভের জন্য অভ্যাস বৃদ্ধি করিবে। | 
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পরমাত্মাকে ও যে আত্মশক্তি দেছের অভ্যন্তরে বৃত্তা- 
কাবে অবরোহণ ও আরোহণ করিতেছে, সেই শক্তিকে 
অনুসন্ধান কর। তাহাকে নিক্ষ। হ্যব্রহ্ধজ্ঞান-ভাবনা-উপা- 
সনং, নিবরাজ-যোগ-নাধনা, বা সরোন্ষ জ্ঞানানুভব, 
বা পরোক্ষ-জ্ঞানযেগ অনুভব বলে। 

স্থখাঁসনে অবিচলিত ভাঁবে অর্থদণ্ডকাল উপবিষ্ট 
থাকিতে, অথবা প্রথম হইতেই চিত্র-প্রদর্শিত পদ্মাসনে 
উপবিষ্ট হইতে, অভ্যাস করিবে । শ্রবণ-মনোঘর শব 
বিশিষ্ট দর্শন-মনোহর স্থানে, গুহা-মধ্যে কহরাঁদি 
বজিষ্বতত সমতল ভূমিতে, আঁনীন হইবে । শিরোৌদেশ 
ও গ্রীবা দেশ শরীরের অনান্ত ভাগের সহিত সমভাবে 
রাখিয়া, অন্তঃকরণ ও হীন্দ্রিয়গণকে ন্বদয়-মধ্যে ধারণ 
করিবে। জ্ৰানীব্যক্তি ও কাররূপ নোঁকার দ্বারা মংনার 
রূপ আোতঃ উত্তীর্ণ হইবে । 

পূর্বোক্ত রূপে সুখাসনে উপবিষ্ট হইয়া তোমার 
নেত্রদ্বয়ের প্রকৃত দৃষ্টিজ্যোতিকে অভ্যন্তরে চ'লিত করিয়! 
কুগুলীতে নিঃক্ষেপ কর। সেই দৃষ্টি তীক্ষ দৈবীদৃষ্ধি 
বলিয়! জ্বান হইবে । এই স্থানে সুষুন্বা নাটী লিঙ্গমূলে 
সংযোজিত হইয়া মেকদণ্ডের অভ্যান্তরে প্রবেশ পূর্বক 
উর্ধে আরোহণ করিগাছে ৮ এই দৃষ্টি এরূপে নিঃক্ষেপ 
করিতে হইবে, যেন ছুইটি দৃ্টির তীব্রতা! বা দৃ্ট-শক্তির 
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জ্ঞান বা চেতন স্থুতুন্নার ছুই পাশ্বস্থ ছিদ্রের মধ্য হইয়া, 
অর্থাৎ ইডা ও পিঙ্গলীর মধ্য হই, কুণ্ডুলীব অভি নিম্ন 
প্রান্তে অবরোছণ করে? অর্ধ নিমীলিত নেত্রে দুরস্য 
বস্তুতে একাঁ্র-চিত্তে দৃ্টিক্ষেপ করিলে যে একুটু আনির্ববচ- 
নীয় দৃষ্টির ভাব জন্মে, তাহাকেই দৃষ্টির তীব্রতা বলে । 
এক্ষণে মনকে একটি সরল শলাকা বলিয়া কণ্পনা 
কর। ইহার উর্ধঘাভাগ ব্রশ্থাবন্ধ'মধ্যে এবং অধোঁভাগ 
কুণগুলীমধ্যে স্থাপিত) অনুমান কর যে মানসিক বা 
চেতনময় দৃষ্টি এই শলাকার অধোঁভাঁগে স্থিত। এক্ষণে 
নেত্রদ্বয়ের তীত্র দৃষ্টি অর্থাৎ কম্পিত জ্ঞানাকাশ খপ 
দৃষ্টির দ্বারা, মনোময় দৃশ্য কণডলীকে গ্রহণ কর, এবং এ 
ঢুই দৃ্িক্প সন্দংশনীর দ্বারা ভীঙাকে ক্রমে ক্রমে ধীরে 
ধীরে ব্রক্ষাবন্ধে, টত্তোলন কর। সেই যনোময় বোধ- 
শন্ত্িকে এই প্রকারে আরোহণ করাইতে অন্্যুন এক 
দণ্ড কাল সময় ক্ষেপণ করিবে । ব্রম্বারন্ধে, লইয়া যাইয়া 
সেই স্থানেও এই বোধশক্তিকে অন্যুন একদও্ কাল 
ধারণা করিবে । পরে সেই শক্তিকে নিমেষকাল যধ্যে 
কুণ্ডলীতে অধঃক্ষিপ্ত করিয়া পুনরায় ত্রহ্ধরান্ধ্ে, উত্তোলন 
করিবে। এইরূপ অবরোষ্থন ও আরোহুণে নিমেষ যাত্রের 
অধিক কাল না লাগে, এবং, স্বযুত্বা-যন্ত্ের মধা-নাড়ীর 
মধ্যে এইরূপ অবরোহণ-আরোহণ ক্রিয়া সাধিত হইবে। 
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এই নাঁডীই পুর্কে মনোষয় শলাকা বলিয়া বর্ণিভ 
হইয়াছে | 

কিছুক্ষণ এইঝপ অঙ্জাস করিয়া তোমার মনকে এ 
শলাকার উপরিভাগে সরলভাবে স্থাপন করিবে, যেন 
পাবাণ্ময শলকার উপরে অবিচলিত ভাবে স্থাপিত 
হুইল। পুনরায় অবরোছণ না করিয়া সেই স্থানেই 
অচলভাবে থাকিবে । চিন্তা বা চিত্তের লঘুতা বা গতি 
পরিত্যাগ করিয় চিভকে প্রশস্তি শুন্য ও যৃতভাবে 
স্থাপিত রাখিবে। 

পর্কেক্ত প্রণালীক্রমে মনকে বা নিত্য চেতনময় 
দুটিকে শলাকার নায় খু ও অধিচলিতভাবে স্থাপন 
করা অভ্যস্ত হইলে, ত্রত্ারস্ব,-মধ্যে মনের উপরিভাগে 
দুই চক্ষের জ্ঞানময় দৃ্টি ঘোনা কর। ইহাতে একটি 
ব্রিভুজ ক্ষেত্র যেন অঙ্কিত হুইল। মন ইহার উপরিস্থ 
কোণ এবং পুর্বোক্ত রূপে সংযোজিত দুইটি জ্ঞানময় 
দি ইহাব বাহুদ্বর়। 

পুর্ববোক্ত অভ্যাসে সির্ধি লাভ হইলে, একাগ্রভাবে 
চিন্তা! কর যেন চক্ষু, কর্ণ, মুখ, নাসিক! প্রভৃতি অবয়ব- 
বিশিষ্ট তোমার মস্তক নাই, বা অস্তরিত হুইয়।ছে । সেই 
সকল অবয়ব বিশিষ্ট মস্তরকের পরিবর্তে সেই স্থান 
'বিশ্বব্যাপী চেতন বা জ্ঞানাকাঁশের দ্বারা পরিপূর্ণ ছইয়াছে। 
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সেই জ্ঞানাকাশই এক্ষণে স্বয়ং বিশুদ্ধ আকাঁশরপে 
পরিণত । 

্রহ্ধ জ্ঞানাকাঁশ। ইছা 'সম্পূর্ণ জ্ঞান ও শুন্যমাত্র 
অথবা দর্বশুন্য জ্ঞানাকীশ মাত্র। ইহ! অন্ককীরময় বা 
আঁলোকময় নছে, কেবল মাত্র প্রকীশময়। ইহা! বর্ণ ব! 
উপম! রহিত, নির্মল বিজ্ঞানময় সর্বব্যাপী চেতনে প রি- 
পুর্ণ, অথবা সর্বজ্ঞান ব্যাপক মাত্র। ইহাই আধ্যাত্মিক 
সাঁঙ্ষি মাত্র বা শুদ্ধ জ্ঞান-সাক্ষি মাত্র । ইহা পবিভ্ত, 
নিত্য স্থখ-স্বরূপ, বা সর্মোপবি সত্য ব্রহ্গাজ্ঞান আনন্দ 
মাত্র। ইহা মধুচ্ছিউ-নির্টিত বর্তি-দণ্ু-নিঃল্থত আলোকের 
ন্যায় নির্মল । (১) এই আলোক আপন মণ্ডল মধ্যে 
সম্পুর্ণ ব্যাপ্তভাবে অবস্থিত ॥ (২) ইহা শুন্য স্বরূপ, 
কারণ ইহাতে কিছুই দৃষ্ট হয় না, ইহাতে কিছুই পাওয়া 
যায় না, বা ইহাতে কিছুই স্থাপন করা যায় না। (৩-), 
ইচ্ছা বিশ্বব্যাপী জ্ঞীন মাত্র বা জ্ঞান-ব্যাপক স্বরূপ, কারণ 
ইছার আলোক সর্বদিকে সর্বত্র প্রসারিত হয়। (৪) 
ইহ] স্বয়ং সাক্ষি স্বরূপ, কারণ এই জ্ঞানালোক দমকল 
বস্তুর উপর বিস্তৃত এবং সকলেরই অন্তর্বান্থ প্রকাশ 
করে। ইহ! সেই স্থানের সাক্ষি মাত্র, তথায় যাহা 
ঘটিয়াছে যহী ঘটিতেছে ও যাহা ঘটিবে তত্নমুদায়েরই . 
জ্বাতভা। বিশুদ্ধ আকাশকে এই চীরিভাবে চিস্তা করিৰে' 
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এবং এই চারি ভাঁবকে বিশুদ্ধ আকাঁশ হইতে কোর্স 
প্রকারে ভিন্ন জ্বান করিবে মা । 

এই রহম্তা বা" গুঢ় ভাব একাকারে সর্বত্র ব্যাপী । 
এই জ্ঞানালোক মধ্যে যদি ভ্রান্তি বা কণ্পনার ত্যর্টি 
প্রবর্তিত কর, তবে তাহাকেও ইহা প্রকাশ করিবে, অথব! 
যদি অত্রান্তির স্ৃষ্টি প্রবর্তিত কর, তথাপিও ইহা স্বয়ং 
প্রকাশ রূপে সর্বত্র বর্তমান থাকিবে । অতএব এই 
বিশুদ্ধ জ্ঞানকে অবচ্ছিন্্র বলিয়া বিবেচনা করিবে না! । 
ইহ অনন্ত, _দক্ষিণে, বামে, উপরিভাগে, অধোভাগে, 
সম্ম্‌খে, পশ্চাজে,সর্ধাত্র অসীমভাবে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে । 
অতএব এই শিরোমগ্ডল-স্থিত জ্ঞানাকাশাকে অকচ্ছিন্ন 
বলিয়া বিবেচনা না করিয়], সর্বব্যাপী চেতন-মণ্ডল ব| 
জ্ঞান ন্বরূপ বলিয়। চিন্তা করিবে । 

এক্ষণে তোমার বিজ্ঞান-যণ্ডলে বা চেতন-শক্তিতে 
বা সব্বসাক্ষি জ্ঞানাকাঁশ স্বরূপে চিন্তা কর, যে সর্বব 
সাক্ষি অনন্ত জ্ঞানাকীশ-যগুলের মধ্যস্থানে কিঞ্চিৎ 
অধোভাগে জীব-পূর্ণা পৃথিবী ভাসিতেছে, মধ্যস্থানের 
কিঞ্চিৎ উপরিভাগে, দক্ষিণে তুর্ধ্য বামে চন্দ্র এবং 
উপরিভাগে গ্রহ নক্ষত্র গণ প্রকাশ পাইতেছে । 

এক্ষণে সাক্ষিত্বরূপ ব্যাপক ও শুন্যমাত্র তোমার বিশ্ব- 
ব্যাপী বিশুদ্ধ জ্ঞানাকাশ-স্বরূপকে এরপে প্রসারিত কর, 


ধেন চন্দ্র হুর্যয গ্রহ নক্ষত্র ও পৃথিবী আদি জমুদয় 
লোক, ও তাহাদিগের উপরিস্থ স্ষ্ট জীবসমুদয়কে ওত 
প্রোত ভাবে ব্যাপ্ত করে । যেন তাহাদি'গের অন্তরে বা 
ব!ছিরে জ্ঞানাকাশের বত্তাশুন্য স্থান না থারে ॥। এই 
অভ্যাস দ্বারা তুমি সর্বশুন্যমর, অনন্ত সব্বাত্র ব্যাপী লর্বব- 
সাক্ষী স্বয়ং জ্ঞানরূপ ভাবে মিদ্ধি লাভ করিবে । এই শুদ্ধ 
চৈভন্ত. জ্ঞানাকাশ-স্বরূপ স্বয়-ব্াাপী অনন্ত আত্মাব 
অনন্ত অবকাশ-মধ্যে চত্্র কুর্ধ্য গ্রহ নক্ষত্র ভুলে কাদি 
সমস্তই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। এই অভ্যাসকে তুমি 
ব্হ্বজ্ঞানান্ুভব বলিয়া জ্ঞানিবে। এই জ্ঞানাকাশই বিশুদ্ধ 
আকাশ বা শুদ্ধ চৈতন্য-আকাঁশ । ইন্না বর্ণবিশিষ্ট অন্ধ- 
কারময় বা অলোকময় সামান্য আকাশ নহে। এই 
দৃশ্যময় আকাশ মিথ্যা, জ্ঞানাকাশহ সত্য, ইহাই 
চিন্তনীয়। জ্ঞানাকাশে বর্ণ নাই,অন্ধকার বা আলোক ন্‌. 
সম্পুর্ণ শুন্যমাত্র। চিন্তাকালে দৃশ্যময় মিথ্যা আকাশ 
পরিত্যাগ করিতে যেন জ্ঞনাকাঁশকেও পরিত্যাগ করিও 
নাঁ। তাহ হুছলে তুমি ত্রন্াজ্ঞান ল্লাত করিতে পারিবে 
না। জ্ঞানাকাশ ব)তরেকে অন্ত সকল আকাশকে 
আকাশের মায়া-ঘটিত প্রতিমূর্তি বলিয়া জানিবে। 
তোমার অন্তঃকরণ মলিন পাপ-পূর্ণ প্রযুক্ত এ সকল 
আকাশ সত্য বশিয়া প্রকাশ পায়। এসকল আঁকা- 
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শকৈ এই বলিয়া! বজ্ধ্ধন করিবে “ভোমরা আমার প্রকৃত 
ব্রন্মাজ্ঞান আকা শম্বরূপ নহ। 

পূর্ব্বোক্ত ধ্যান প্রণালীর সংক্ষেপে বর্ণন | 

১.। নেত্রদ্ধয় শ্মীলিত করিয়া ভাগদিগের জ্ঞানময় 
তীত্রদৃষ্টি কুণ্ডলীতে স্থাপন কর। 

২। মনকে শলাঁকার ন্যায় চিন্তাকর ও মনোষয় 
চেতনাকে কুগুলীতে স্থাপন কর। 

৩। সেই কুগডলী-স্থিত মনকে নেত্রন্বয়ের তীত্র জ্ঞান- 
ময় দৃষ্টির হার! ক্রমে ক্রমে ত্রদ্ধান্ধে, উত্তোলন কর ( 
পুনর্ব্বার কুণ্ডলীতে নিক্ষেপ করিয়া! পুনর্ববার উত্তোলন 
কর। এইরূপ পুনঃ পুনঃ করিবে । 

৪। চেতনকে ক্রশ্ষারক্কে স্থাপন করিয়া মনকে 
শলাকার ন্যায় সরল ও অবিচলিত ভাবে রাখিবে। 

৫ নেত্রদ্বয়ের জ্ঞানময় দৃষ্টি ব্রশ্থারন্ব-স্থ চেতনে 
ষোঁজন1 করিবে । 

৬। মস্তক তন্তবিত হইয়াছে ও সেই স্থান জ্ঞানা- 
কাশে বা আধ্যাত্মিক চেতনে প্রিপূর্ণ হইয়াছে, এইরূপ 
চিন্তা করিবে । 

৭। এই জ্ঞানাকাশকে ব্রহ্বাগ্ডাকারে প্রসারিত 
করিয়া, তাহার অতান্তরে চন্দ্র হৃর্ধ্য গ্রহ নক্ষত্র পৃথিবী 
প্রভৃতি ভাঁদমান রহিয়াছে, এবং জ্ঞানাকাশ তাহাঙছ্গিগের 
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সকলের বাহিরে ও অভ্যন্তরে ব্যাপ্ত রহিয়াছে, এই কূপ 
চিন্তা করিবে । 


কিছুদিন এইনপ অভ্যাস কবিয়া সিদ্ধি লাভ 
করিলে, তুমি ভাবনা-ব্রহ্ষাজ্ঞ।নী-দ্রদ্ধাচরী হইবে। 

দৈব-তীর্থে ভ্রমণ । এইরূপে ওল্গ-রঙ্ধে(র অভ্যন্তরে 
ভাবনা ব্রহ্ম-জ্ঞান চিস্তা করিবে । এক্ষণে কিরূপে শুদ্ধ 
চৈতন্য ব্রহ্ম-জ্ঞীনাকাশ-ম় সুনুন্বা-পথে গমন করিয়া কুণ্ত- 
লীতে অবরোহণ করিতেছে এবং কুন্তক-পথে প্রবেশ 
পুর্ববক ব্রহ্ষ-রন্ধে, আরোহণ কলিতেছে, এইটি অনুসন্ধান 
করিবার জন্য তোমার দেহরূপ রব্রহ্গাণ্ডে জুযুন রূপ 
দেবতীর্থ-ভ্রমণে যাত্রা কব । এই অবরোহণ ও আরো- 
হণ ক্রিয়ার বারা আমরণকাল তোমার সমুদয় দেহ-যন্ব 
পালিত হইতেছে । এই অন্যান তোষার মেই যোগের 
সহায় হইবে, যদারা তুমি লয়-বোধ বা অমাধি-জ্ঞান- 
লাভ করিয়া অনন্ত কংলেল এন্য শুদ্ধ-চৈতন্যময় ত্রহ্ধ- 
জ্ঞানাকাশে লীন হইবে । 

অতএব চিন্তা কর যে সুমুন্ন -নাভী-মধ্যে ব্রহ্ম -টৈতন্য 
জ্ঞানাকাশ স্বরূপ প্রবাহিত হ₹ংতেছে। সুযুন্না-নাডী-__ 
একটি অন্তঃশুন্য নাড়ী, হৃহার অভ্যন্তরে তিনটা ক্ষুত্ 
নাড়ী আছে। ইহা শিরঃ কপালের মধ্যস্থান হইতে 
সমুস্ভূত হইয়া মস্তিক্ষের মধ্য-স্থুল হইতে কুগুলীতে 
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অবরোহণ করিয়াছে। সুযুগ্মার অন্তর্গত এই তিন নাঁড়ীর 
অভ্যন্তরেই জ্ঞানাকাশ প্রবাহিত হয় । 

(১) সুষু্ষা ধন্ত্বের ধামভ।গ-স্থিউ। ইড়াকল নারী 
নাড়ীর মধ্যে €(চিংসং ৭) জ্ঞানাকাশের তৃতীয়াংশ 
প্রবাচিত হয় । সেই প্রবাহের নাম প্রণব-ভউগ্র-চন্দ্রকলা 
বসী, অথবা ব্রশ্ধ-চৈতন্য-শুদ্ব-সম্পূর্ব্থয়ং-প্রকাশ দৃষ্টি) 
বা আত্ম-স্বরূপ দৈব-জ্যোতিঃ॥ অুযুন্বা-নাম্মী মধ্য-নাড়ী 
(চিংসং২)। ইহার ঘধ্যে ষে তৃতীয়াংশ জ্ঞানীকাশ 
প্রবাহিত হয়, তাহার নাম নিরাকার যোগিক্য ( অর্থাৎ 
আধ্যাত্মিক দৈবী চুষি) অশ্রিকলা বশী, অথবা ত্রদ্ষ- 
চৈতন্য-শুদ্ধ-জ্র।নাকাশ-সর্ববাক্জিত্ব-নব্বব-জ্ঞান দৃ়্ি। (৩) 
দক্ষিপ ভাগস্থিতা নাড়ীকে পিঙ্গলা বলে। ইহাঁর মধ্যে 
তৃতীয়াংশ জ্ঞানাকাশ প্রবাহিত হয়। তাহাকে আধ্যাত্মিক 
দি বা ওঁকার কুপা-সুর্ধ্যকল।|-বলী অথবা ব্রহ্ম-চৈতন্য 
শুদ্ধ জানাকাশ সর্বব-বাখিকি দর্ব-শুন্য-ছৃ্ি । 

অনুমান কর যে শিরঃকপালের মধ্যস্থল হইতে জ্ঞানা- 
কাশ: সম্ভৃত হইরা, এক ইঞ্চের অইটমাংশ অন্তরে মন্তিক্ষের 
উপরিভাগে অবস্থাপিত, এইটি শুন্য স্থান, ইস্কাকে ত্রহ্ম-র্ধ, 
বলে। মক্ডিক্ষের উপরিভাগ হইতে যধ্যস্থলে, এক ইঞ্চের 
অফ্টমাংশ অস্ত্রে, এবং মধ্যস্থল হইতে এক ইাঞ্চের অই্টমাং্প 
অন্তরে, মস্তিক্ষের তল-প্রদেশে অবরোছণ করিয়াছে । 


[ ৯৬ | 


মন্তিক্ষের তল-প্রদেশ হইতে, এক ইঞ্চের অঙ্টমাংশ 
অন্তর, ললাটের মধ্যস্থলে, এবং ললাটের মধ্যস্থল হইতে 
এক ইঞ্চের অস্টমাংশ অন্তরে জদ্বয়-যধ্যে, ইছা' আবস্থিতি 
করিতেছে। জদ্ধয়ের মধ্যস্থল হইতে জ্ঞানাকাশ-প্রবা- 
হিণী সুমুক্না তিন ধারার বিভক্ত হইল । ছুই পার্ছের 
ছুই ধারা ছুই নেত্রে প্রবিষ্ট হইল। এবং মধ্য-ধার! 
নালাগ্রের মধ্যস্থলে অবস্থিভি করিল। এই স্থানে 
তিন ধার পুনরায় একত্র মিলিত হইয়াছে । নাসাপ্র 
হইতে এক হইঞ্চ মাত্র অবরোহণ করিয়। জিহ্বা- 
মধ্যে অবস্থিত হইল । জিহ্বা-মধ্য হুইতে গল-নলীর 
পশ্চান্তাঁগ হুইয়া, অন্নবাহী আোতঃপথে প্রবেশ পূর্বক 
তাহার মধ্য দিয়া গমন করিল । অন্রবাহী আ্রোতে ইহার 
একটি শাখ! প্রেরিত হইয়াছে । জিহ্বামধ্য হইতে ছুই 
ইর্চ অধোভাঁঞ্গে কথদেশে অবস্থিত, কগচদেশ হইতে 
ছয় ইঞ্চ অধোভাগে হাদয়-মধ্যে অবস্থিত, হযদয়-মধ্য 
হইতে ছয় ইঞ্চ অধোভগে নাভি-মধ্যে অবস্থিত, এবং 
নাভি-মধ্য হইতে পাঁচ ইঞ্চ শিষ্বে আবরোহণ 
করিয়া কুণ্ডলী-মধ্যে অবস্থিত । সেই স্থানে ইহ] লিঙ্গ- 
মুলে মিলিত হইয়া, এবং অধোভাগে অবনত হইয়া উর্ধে 
উম্নত হুইয়াছে। এই নিমিত্ত এই স্থানকে কুণ্ডলী বলে। 
এক্ষণে ইহা কুস্তক-যন্ত্ুন্থ তিন নাঁড়ীর মধ্য দিয় উর্ধে 
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গমন করিয়াছে । স্ুযুন্বা নাড়ীর যে ভাগ মেকদণ্ডের 
অভ্যন্তরে উর্ধমুখে প্রবাহিত হইয়াছে, তাহাকেই কুস্তক 
নাড়ী বলে। এন্খানে অধেবাহী জ্ঞানাকাশের প্রকৃতি 
পরিবর্তিত হয়। এস্থানে হড়াকলা নাড়ীকে ইরেচক 
নাড়ী বা অনন্ত-চেতন বলে। 

নুবুন্বা নাড়ীই কুগুলীরূপে পরিণত হয়। ইহাকে 
কুওলী -ত্রিকল!-নিত্য-সন্পূর্ণ-আনন্দকলাময় কুস্তক-নাড়ী 
বলে (চিং সং ৫) 1 অথবা ব্রন্ম-চৈতন্য শুদ্ধ-শান্ত- 
সদাকাশ সর্ব-লয়বোধ-পরিপুর্ণননদ অথবা নিত্যানল্দ- 
স্বরূপ বলে । 

শিঙ্গলা নাড়ী এই স্থলে, কুগুলী-কুস্থিত-বোধ-পুর্ণ- 
সাক্ষী-কলাময় পুরক-নাড়ী (চিং সং ৬) বালরা, 
অথব! ত্রন্ষ-চৈতন্য শুদ্ধ শান্ত-আঁকাশ সর্বস্থান সর্ববজ্ঞীন 
নর্বসাক্ষি-দু'ডি বা সম্পুর্ণ অনন্ত সাক্ষিরূপে অভিহিত । 

চিন্তা কর যে এই তিন নাড়ী একত্র জ্রুত বেশে ব্রক্ধ- 
রন্বে, আরোহণ করিয়া, তথায় লীন হইতেছে, পরে পুন- 
রায় অবরোহণ ও আরোহণ করিতেছে। যাবৎ ইহাতে 
সিদ্ধিলাভ না হয়। তাবৎ এইরূপ দৈবীতীর্ঘে ভ্রমণ 
কিছুদিন অভ্যান করিবে, তখন তোমাকে ব্রহ্ধজ্ঞানী 
শিবষোগ-যাত্রী, রাজযোগে ভাবনা-ব্রহ্ষাজ্ঞান-ব্ঙ্ষচারী 
বলা যাইবে । 
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তোমার বাম হস্তের অঙ্গুলীর চিন্মুদ্রীর দ্বারা চিন্তা 
কর যে তোমার জ্ঞানাকাশ অবরোহণ করিতেছে, দক্ষিণ 
হস্তের চিন্ুদ্রার দ্বনরা চিন্তা ক যে অরোহণ করিতেছে 
এবং ব্রহ্-রন্ক,-স্থিত মনে নেত্রঘ্ধয়ের তীব্র জ্ভান্ময় দি 
সংযোজন! দ্বারা যে চিন্ুদ্রা জন্মে, তন্বারা চিন্তা কর যে 
ভোমার জ্ঞানাকাঁশ অনন্ত আত্ম।তে লীন হুইয়'ছে। এই 
প্রাণালী সুখাননে বনিয়া অভ্যাস করিবে । 

্রশ্বান্, হইতে অবরোহণ কালে জীন্বা সঞ্চালন 
ন! করিয়া! তোমার জ্ঞানীকাশে চেতনার দ্বারা এই মন্ত্ 
উচ্চারণ করিবে । অর্থাৎ যৌন-জ্ঞান-দৃ়িমাত্র দ্বারা 
এই মন্ত্র পাঠ করিবে । শিব শিব শিব শিব শিব শিব 
শিব শিবোইহম্‌ ত্রহ্মোইহম্‌ ভ্ঞানোইহম আকাশ্পোইহ্ম্‌ 
শুন্যেইহুম্‌ সাক্ষ্যহুম্‌ ব্যাপকোইহ আনন্দোইহম্‌। এবং 
আরোহণ কালে এই দৈী মন্ত্র পাঠ করিবে, লষোইমূ 
বোধাইহম্‌ শান্তো্হম্‌ শুদ্ধোংহয্‌ নিত্যোইহম্‌ প্রণবোইহম্‌ 
ও কারোইহুম্‌ নিরাকারোইহ্ষ্‌ উদ্ররোহম্‌ কপাকরম্‌ এক্যষ্‌ 
আরোহম্‌ স্তম্তনম্‌ কুক্তিতম্‌ পরমন্থৃভবম্‌ সম্পূর্ণ আগম- 
আাক্ষইম্‌। 

এই অভ্যাসে পিদ্ধিলাভ করিলে তুমি এক্ষণে তত্বৃ- 
জ্ঞানী বা উৎপত্তি দর্শন গৃহস্থী হইবে; অর্থাৎ তুষি মায়া 
আর্তি কণ্পন। সঙ্কপ্প-তত্ব গৃহাশ্রম পরীক্ষণ বা বিচার 
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করিবে, এবং গাছ'দিশকে অকর্ধণ্য বা অনিষ্কর 
জানিয়া, সমক্ডই পরিত্যাগ পূর্বক সন্গাশী মোঁনভ্াঁণী 
হইবে। এই কালে তোমার স্রদ্ষজ্ঞান এরূপ দৃঢ় হইবে, 
যে মায়া'আর তোঁথাকে স্পর্শ করিতেও পারিবে না । 





তত্বজ্ঞান পরোক্ষ জ্ঞানান্ুভব | 


তত্বৃজ্ঞান লাভের জন্য তুমি প্রথমতঃ চিন্তা কর যে 
সর্ধ-ব্যপী অনন্ত-আত্মা বা ব্রহ্ম-টচৈতন্য তোমার শিরঃ 
কপালের মধ্যস্থলে অবস্থিত। হহাকে এক মাত্র 
জ্যোতিঃ, এক মাত্র স্ব়ং-প্রকাঁশ অখণ্ড কুটন্থ ব্রহ্ম বলিয়া 
চিন্তা কর। ইহা আত্মার আত্মা (পরমাত্ম! ), নির্ঘ্ঘল 
শুদ্ধ-সদাকাশ (নির্মল এবং প্রকৃত আকাশ) অর্থাৎ 
সর্ধ-শুন্য মাত্র । ইহা সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ-চেতন এবং 
বিজ্ঞান-স্বরূপ | ইহা! একমাত্র দৈবী-সাক্ষী বা সর্ধ-সাক্ষী 
একমাত্র নিত্যানন্ন স্বরূপ বা জঅর্বানন্দ-ময় । এইরূপ 
ব্রক্ষ-চৈতন্যকে, সমস্ত ত্রহ্ধাণ্ড ও বহ্ধাগুস্থ সমস্ত আত্মাতে 
পরিব্যাপ্ত বলিয়া চিন্তা কর। 

দ্বিতীয়তঃ । মস্তিক্ষের উপরিভাগে আজআাকে খণ্ড ও 
সাস্ত বলিয়া চিন্তা করিবে । ইহা একটি ক্ষুদ্র আবরণের 
স্বরূপ। এইটি অনাদি সঙ্কপ্প কণ্পনা বু! ভ্রান্তিরপ 
আবরণ। ইহা অবিশুদ্ধ অপদাত্মক। ইহার অস্তিত্ব 
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পরমাত্বার ন্যায় নিত্য বলিয়া! জানিবে। কিন্তু পরমাজ্মা 
হইতে উহার উৎপত্তি বা আবির্ভাব নহে । যেমন মেখা- 
গমে সৃর্য্য-রশ্মি সম্পূর্ণ আচ্ছম 'হয় ও তাহার স্থলে আমর 
ছায়া দেখিতে পাই, সেইরূপ অনস্ত আঁযীতে সহস] এই 
আবরণের সমাগম হইলে, পরমাত্ম-ভীব আচ্ছন্ন হইয়া, 
অনন্ত আক্মা হইতে একটি ভিম্ব ভাবের অস্তিত্ব অর্থাৎ 
অহং জ্ঞান রূপ একটি মিথ্যা ভাব প্রকাশ পাঁয়। এই 
অসদাত্বিক! মায়! অনন্ত-আত্ম! হুইতে জমুস্ভূত বাঁ অম'- 
গত নছে। এই মায়া-ভ্রাস্তির দ্বারা সত্যভাব আবুত 
হুইয়! অসৎ-ভাঁব প্রকাঁশ পায়। মায়ার আবরণে আরুত 
হইবার পুর্ষেে, পরমাআীতে এই অসৎ ভাবের 
অস্তিত্ব ছিল নাঃ এই মায়ার আবরণ অপহ্যত হুইবা মাত্র 
পরেও থাকিবে না। 

যেমন মেধ অস্তন্থত হইলে ছায়াও অস্তহ্ৃত, 
হয়, সেই রূপ অনন্ত-আত্মার বিমল জ্যোতি প্রকাঁশ 
হইলে, এই মায়ার আবরণ অন্তন্ধত হয় । এই 
মায়াই এক মাত্র অখণ্ড আত্মাকে দ্বেত-ভাবে খণ্ডিত 
করিয়াছে । 

তৃতীয়তঃ। চিস্তাকর যে মায়ার আবরণ কর্তৃক 
মস্তিদ্ষের মৃধ্যস্থলে অসৎ এবং ভ্রান্তিযয় বিজ্ঞানাআ'!, 
অবিশুদ্ধ অসম্পূর্ন ধণ্তিত সমল, ভৌতিক-ব্যাপারের সাক্ষী, 
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এবং ক্ষনিক শ্বখের ভোক্তা । অতএব এই স্থানে 
মায়ার আবরণ কর্তৃক খণ্ডিত বিজ্ঞান আ্মারূপে বা তৎ- 
পরময় জীবরূপে *অনন্ত-আত্মা প্রতিভাত হইতে্থেন। 
বিবেচনা কর যে ইহা! পূর্বেও ছিল নাও পরে যখন 
কেবল অনন্ত আত্মা-মাত্র অবশিন্ট থাকে তখনও 
থাকে না। অতএব বিবেচনা কর যেজাবাত্ব! পূর্বে 
ছিলনা, এখনও নাই, ও পরেও থাকিবেনা। কেবল 
মায়া আত্মার স্বরূপ আবরণ করিয়া এক মাত্র অথণ্ড 
বপ্ততে দ্বৈতভাব প্রবপ্তিত করিয়াছে। 

চতুর্থতঃ। চিন্তাকর যে পূর্বোক্ত জ্বীবাআমা মস্তিক্ষের 
তলদেশে প্রজ্ঞার অধিষ্ঠাতা রূপে প্রতিভাত হইতেছে । 
সেই স্থান হইতেই জীবাখ। আধ্যাক্সেক বৃত্তি ও ভৌতিক 
বুত্তিতে পরিণত হুইয়াছে। 

পঞ্চম। চিন্তা কর যে ললাটের মধ্যস্থলে পুর্সোক্ত 
জীব স্মতির অবিষ্ঠাতা রপে পরিণত । শারারিক 
রতি-সন্বন্ধীয় স্থুল-বায়ু পিশিষ্ট এবং মানসিক রূত্তি- 
সম্বন্ধীয় হুক্ষন-বায়ু বা বসীবিশিন্ট কারণ-শরীর এই 
স্থানে প্রতিষ্ঠিত বলিরা চিন্তা কর। 

বন্ত। চিন্তা কর যে ভ্র্বর মধ্যে জীবাত্মা চিত্ত;ভির 
অধিষ্ঠাতা রূপে পরিণত হইয়াছে । এই স্থানে আশা 
(প্রেখামরি) পাশাগ্সি (আসক্তিরপ অগ্নি) মোহাগ্রি, ক্রোধ 
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বা অভিমানাগ্মি এবং স্থুল উদরাস্্ি (ক্ষুধা বাঁ তৃষাগ্নি) 
এই পঞ্চ অস্সি-বিশিষ্ট সুম্ষম-শরীর প্রতিষ্ঠিত । 

'সগ্ডম। টিন্তা কর যে নাসাখা-মধ্যে পূর্ব্বোক্ত 
জীবাত্মা অনংক্লিউ-কপ্পনা রৃতির অধিষ্ঠ,তা রূপে 
পরিণত ॥ এই বুত্তিকে আবরণ-অজ্ঞান-অরূপ-শক্তি 
বলা যাঁয়। 

অ্টম। চিন্তা কব যে জিহ্বা-মধ্যে পুর্বে 
জিবাত্ম। বিবেচনা-বৃত্তির অধিষ্ঠাতা রূপে পরিণত । ইহা! 
তিন মুর্তিতে আবির্ভূত, রজোগুণ বক! ক্রিরাত্বিকা বৃত্তির 
অধিষ্ঠাতা, তমোগুণ বা অজ্ঞান-বৃত্তির অধিজ্ঠাতা, সত্বণ 
বা লছুত্তির অধিষ্ঠাতা। 

নবম। চিন্তা কব যে কগমধ্যে পূর্বোক্ত জীবাত্মা 
অন্তঃকরণ বৃত্তির অবিষ্ঠাতা রূপে পরিণত। এই অধিষ্ঠা- 
তাতে এইরূপ আত্মাভিমান উপস্থিত হয় যথ1,-*-আমি 
সকল বিষয়ে আছিং সকল বিবয় আমার, এবং আমার 
সকল বিষয়ে লিপ্ত থাকা কর্তব্য । 

দশ্শম। চিন্তাকর যে হৃদয়ের মধ্যে জীৰাত্ম! অনু- 
মান-বৃত্তির অধিষ্ঠাতা রূপে পরিণত হইয়াছেন। এই 
বৃত্তি চারি প্রকার যথ্থী,_ঞ&মনঃ বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কার । 

১১। চিন্ত। কর থে নাঁভি-মধ্যে স্বীবাত্মা! জ্বানে- 
ভ্রিয়ের আর্ষিঠাতারপে পরিণত হইয়াছেন। শবেব্দ্িক্ 
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অর্থাৎ শব্দ-সিঞ্চারিণী, গু শব্দ গ্রাহিণী শক্তি, স্পর্শে- 
ন্দ্রিয় দর্শনেক্দ্রিয় রদনেক্ডিয়, এবং আ্রীণেক্ড্রিয় । 

১২। চিন্তা কর যে কুওলী-মধ্যে জীবাত্মা ভৌন্তিক 
তত্তের অধিষ্ঠাতারূপে পরিণত হুইয়াছেন। আকাশ- 
তন্মাত্র বায়ু-তন্মাত্র অগ্মি-তন্বাত্র রল-তম্মাত্র ও গন্ধ- 
তন্মাত্র, বা শুদ্ধ-হুম্বম-আঁকাঁশ, শুন্ব-সুক্মম-বায়ু, ও দধ-সুক্ষম- 
অমি, শুদ্ধ-স্ক্ষম-জল এবং শুদ্ধ-সুক্বন-পৃ্থী। সেই সুশ্মম- 
আকাশ হইতে স্কুল দৃশ্যমর় আকাশ, সুন্মন-বায়ু হইতে 
স্ুল দৃশ্যময় বায়ু, সুক্মম-অগ্নি হইতে এই স্থল দৃশ্যমর অগ্নি 
সুম্বম-রস মাত্র হইতে দৃশ্যমর জল এবং হুক্ষম-পৃ্ী হইতে 
স্থুল দৃশ্যময় পৃথথী সন্তৃত হইয়াছে । এই তত্বসমুদয়ের 
বিশেৰ উপদেশ পরে অপবাদের শ্লোকে দেওয়া যাই- 
তেছে। এই তত্বজ্ঞানের দ্বার! তুমি গৃহস্থী হইবে। 


অপবাদ ব! তত্তবজ্ঞানের লয় | 


ঈশ্বর-তত্ব, মানসিক বিকার, জীব-তত্ব ও শারীরিক 
বিকার ত্যাগ করিতে অভ্যাস কর! অথবা সর্ব তত্তব- 
দর্শন-নাশ-ত্যাগালয়-স্থান অপরোক্ষ জ্ঞানানুভব। 

প্রথম । পরোক্ষ জ্বানান্পুভবের দ্বারা তুমি দর্শরূপ 
'্রহ্ষচারী অর্থাৎ আত্মদর্শাঁ হইলে । 
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দ্বিতীয়। পরোক্ষ জ্ঞানযোগানুভবের দ্বারা তুমি 
দর্শরূপ ব্রদ্মচারী বাত্রী হইবে । আত্মাকে অনুভব করিয়। 
আত্মার অভিমুখে গন করিতে আর্ত করিবে । 

তৃতীয়। তত্বজ্ঞান পরোক্ষ জ্ঞানানুভাবের দ্বারা তুমি 
দর্শরূপ তত্ব-জ্ঞান গৃষস্থী হইবে। 

চতুর্থ | চতুর্থ অভ্যাসে অথাছ তত্রজ্ঞান-ত্যাগ-লয়- 
বোধ-অপরোক্ষ-জ্ঞীনীনুভব কর্তৃক তুখি সর্বতত্্ত্য'গ 
অপরোক্ষ জ্ঞানানুভব সন্্যাসী হইবে । তৎকাঁলে তোমার 
সকল সঙ্কণ্প কণ্পনা ভ্রান্তি এবং মায়া এককালে ত্যাগ 
হইবে । কিছু দিন বাকিছুমাস ব্যাঁপিরা সম্পুর্ণ লয় 
অবস্থাতে অবস্থিতি করিবে । অতএব প্রথমতঃ সেই 
শুদ্ধ-চৈতন্য-সর্ধবব্যাপী-ব্রদ্ষজ্ঞান-অ।কাঁশ অথবা আত্- 
চৈতন্যকে কুগ্ডলী মধ্যে দণ্ডারমান রাখিয়া, নেই ভূতী- 
তিক! প্রকৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবিকে দশন করিবে ও 
সদানন্দরূপঃ শিবষয়ে।শ্যি বা ত্রক্মময়োস্মি এই শেৰ চরণ 
যুক্ত প্লৌকটি ভক্তির সঙ্তি জ্ঞানময়-জিহ্বা দ্বারা পাঠ 
করিয়া তাহাকে কহিবে “আমি তুমি নহি ।” 

দ্বিতীয়তঃ । এই জ্ঞানাকাশে বা আত্ম-চৈতন্যকে 
নাভি-মধ্যে আরোহণ করাইবে। এবং মেই স্থানে 
ইছাকে দণ্ডায়মান রাখিয়া একাগ্র ভক্তির সহিত পূর্বোক্ত 
শ্লোক পাঠ করিয়! কহিবে “আমি তুমি নহি ।* 
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তৃতীয়তঃ। অতিশব ভক্তির সহিত জ্জীনাকাশকে 
( আত্ম চিতনকে ) জাঁগ্রত করিয়া হৃদয়-মধ্যে আরোহণ 
করাইবে। তৎকালে পুর্কেক্ত যন্ত্র পাঠ করিতে 
থাকিবে ॥ হৃদয়মধ্যে ইহাকে দণ্ডায়মান রাখিয়া ভাব- 
বৃত্তির অধিষ্ঠাত্রীকে দর্শন করিয়! ও পুর্কোস্ত শ্লোক 
গান করিয়া কছিবে “আমি তুমি নহি 1” 

চতুর্থতঃ। জ্ঞানীকাঁশকে পুর্কবোক্তরূপে ক-মধ্যে 
আরোহণ করাইবে। এবং সেই স্থলে দণ্ডায়মান 
রাখিয়া অন্তঃকরণের অধিষ্ঠাত্রীকে দর্শন করিয়া ও 
পূর্বোক্ত হৌক অতিশয় ভক্তি সহকারে গীন করিয়া 
কহিবে “আমি তুমি নহি।” 

পঞ্চম । জ্ঞীনীকাশকে পূর্কোক্তরূপে জিহ্বা-মধ্যে 
আরোহণ করাইয়া বিবেচনা-বৃত্তির অধিষ্ঠাত্রী-দেবীকে 
দর্শন করাইবে, এবং পুর্কোক্ত শ্লোক ভক্তি সহকারে 
গান করিয়। কছিবে “আমি তুমি নহি 1” 

যন্ঠ। জ্ঞানীকাঁশকে এক্ষণে নাসাগ্র-মধ্যে আরোহণ 
করাইয়া কপ্পনা-কৃত্তির অধিষ্ঠাত্রীকে দর্শন করাইবে, 
এবং ভক্তি সহকারে পুর্ক্বোক্ত শ্লোক গ'ন করিয়া কছিবে 
“আমি তুমি নহি।” 

সপ্তঘ। জ্ঞানাকাশকে (আত্ম চেতন ) পরে জয় 
মধ্যে আরোহণ করাইয়া চিত্তের অকিষ্ঠাত্রীকে দর্শন 
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করাইবে এবং ভক্তি পহকারে পূর্কোক্ত শ্লোক পাঠ 
করিয়া কহিবে “আমি তুমি নভি |” 

অফ্টম । জ্ঞানাকাঁশকে বা'আত্া-চেঙনীকে ললাট-মধ্য- 
্৮লে আরোহণ করাইয়! স্মৃতির অধিষ্ঠাত্রীকে দর্শন 
করাইবে এবং পুর্কবোক্ত শ্লোক ভক্তি সহকারে গান 
করিয়া কহিবে, “আমি তুমি নহি” 

নবম । পরে জ্বানাকাশ বা আশ্মচেতনাকে মস্তি- 
কের অধোভাঁগে আরোহণ করাইয়! প্রজ্ঞার অধিষ্ঠত্রীকে 
দর্শন করাইবে এবং ভক্তিসহকাঁরে পুর্ক্বোক্ত শ্লোক গান 
করিয়া কহিবে “আমি তুমি নহি” । 

দশম । পরে মস্তিক্ষের মধ্য-স্থানে আঙোহণ করিয়। 
জ্বানের অধিষ্ঠীতাকে দর্শন করাইবে এবং ভক্তি ও 
একাগ্রতা সহকারে পুর্কবোক্ত শ্লোক পাঠ করিয়া কহিবে 
«আমি তুমি নহি” । 

একাদশ । আত্মচৈত্তন্যকে মস্ভ্িদ্ধের উপরিভাগে 
আরোহণ করাইয়! বুদ্ধিতত্বের অধিষ্ঠাতাকে দর্শন 
করিবে, এবং আত্মচেতনকে সর্কব্যাপী-চেতন-স্বরূপে 
আত্ম-দর্শনে সমাহিত করতঃ পূর্বোক্ত শ্লোক গান 
করিয়। কহিবে «আমি তুমি নহি” | 

্বাদশ। পরে সেই (আত্মচেতন) জ্ঞানাকাশ, শিরঃ 
কপধলের মধ্যস্থল ব্রহ্মরন্ধে, আরোহণ করিয়া! আপনাকে 
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আপনি দর্শন করিবেন এবং সেই বিজ্ঞানময় ও আত্ম- 
চেতনময় আপনাকে আপনি কছিবেন, আমি কেবল 
তুমি নহি, আমি ক্রিপুটী, আমি এস্থানে প্রথমতঃ দ্রষ্টা 
অর্থাৎ দশন-কর্তা-স্বরূপ, দ্বিতীয়তঃ দৃড়ি বা দর্শন 
শক্তির স্বরূপ, তৃতীয়তঃ দৃশ্য বা যাহা দর্শন করা বায় 
সেই বস্তর স্বরূপে অবস্থিত। যদিও আমি, আমার 
দরষ্টারূপ প্রথম সত্তাতে দৃষ্টিশক্তিরূপ দ্বিতীয় আত্মসত্তা 
মিলিত করিয়া আমার তৃতীয় আত্মশত্তাকে দর্শন করি- 
তেছি; তথাপি আমি এই তিন অবস্থার অতীত । আমি, 
সর্বব্যাপী অনন্ত আধ্যাত্মিক চেতনময় সাক্ষীস্বরূপে, 
নিরাধার স্বয়ংতুরূপে অথবা সর্বব্যাপিকা শক্কিময় 
ব্রদ্-ম্বরূপে এবং নিত্য সদানন্দ ব্রন্ষত্বরূপে অব- 
স্থিত আত্মচেতন, আত্মদশন-শক্তিত্বরূপ স্বীয় দ্বিতীয় 
সত্তাকে, চেতনময় দর্শনকর্তার স্বরূপ আপনার 
প্রথম সত্বাতে পরিণত করিবার পুর্বে, অর্থাৎ দর্শন 
শক্তি রূপ চেতন, দর্শন-কর্তীরূপ চেতনে পরিণত হইবার 
পুর্যে, চিদানন্দরূপঃ শিবোইহম্‌ শিবোইহম্‌ প্রভৃতি 
প্রথম খণ্ডের শেষভাগ-স্থিত শ্লোক গুলি গান করিবে । 
পরে ওংত্বং মন্ত্রের দ্বার আত্মভাবের দ্বিতীয়াবস্থায় পরি* 
গত হইয়া, নির্বিকপ্প-অতিধীর-অধোর-উগ্জ-শাস্তাতীত 
যৌন-বদ্বজ্ঞান রাজযোগ সম্পূর্ণ সমাধি লয়-বোধস্তত্ুনম্‌, 
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এই তাবে অবস্থিত হইবে । এই অবস্থাকে অখণ্ডাকাঁর- 
বদ্ব-মাত্র অথবা সর্বব্যাপী একমাত্র অনন্তদ্র্ি বলা যায়। 
ইহার আত্মদর্শন্‌ বা আত্মচেতন-ময়ী শক্তি সব্বব্যাপিকা, 
সর্বত্র সাক্ষিরপে বর্তমান । এই অবস্থার ইহ! 
নিত্য আনন্দ উপভোগ করে। ইহা সম্পূর্ণ শুন্যমাত্র, 
কারণ ইহাতে কিছু স্থাপন করা যায় না, কিছু পাওয়া 
যায় না, এবং কিছুই দৃট হয় না। যাহা ঘটিয়াছে যাহ! 
ঘটিতেছে ও যাহা ঘটিবে, এই তিন কালেরই জ্ঞাতা, এই 
জন্য ইহাকে ত্রিকাল-জ্ঞানদৃষ্টি বলা যায়। 

তুমি প্রথম প্রকরণে সিদ্ধি লাভ করিয়। পরোক্ষ" 
ভাবনা-্রহ্ষাজ্ঞান-ব্রহ্মচারী হইবে, এই অবস্থায় তুমি 
অনন্ত আত্মার জ্ঞান লাভ করিবে । দ্বিতায় প্রণালীতে 
সিঞ্চি লাভ করিলে, পরোক্ষ-জ্ঞান-রাঁজযোগ যাঁর 
অবস্থ। প্রাপ্ত হইবে এবং যোগাভ্যা প্রণালীতে পিদ্ধি 
লাভ করিবে । তৃতীয় প্রণ'লীতে সিদ্ধি লাভ করিলে 
দ্বাদশ-বৃত্তি বিচার করিয়া পরোক্ষ-তত্তজ্ঞান-বিচার 
গৃহস্থী হইবে। চতুর্থ প্রকরণে সিদ্ধি লাভ করিলে স- 
বিকণ্প সমাধিতে পরোক্ষ তত্ব জ্ঞান-লয়-ত্যাগ নন্ব্যামী 
হুইবে, অর্থাৎ দ্বাদশ বৃত্তি বিচার পুর্ববক পরিত্যাগ 
করিয়। সন্ধ্যা অবলম্বন করিবে ॥ পঞ্চম প্রকরণে সিদ্ধি 
লাভ করিলে? প্রত্যক্ষ জ্ঞানময় চেতন (অর্থাৎ কেবল 
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মাত্র চিন্তা বাঁ অনুমান নহে ) কুণ্ডলীতে অবতরণ করিয়! 
রদ্ষরন্ধে। আরোহণ পুর্বক সুযুন্বা ও কুস্তক নাড়ী 
জ্ঞানে পরিপুর্ণ কারা, লয়-বোধ-আনন্দ-স্তমতন স্বরূপে 
নির্ব্বিকপ্প সমাধি অবস্থায় অপরোক্ষ-ব্রহ্ষাঙ্ঞান অতি- 
বর্ধাশ্রম-নির্ব্বাণ-অবধূত মৌঁন-শীন্ত-অতীত-আুযমী বুদ্ধ- 
লিঙ্গ-্বরূপ ধোগীশ্বর হইবে। এই অবস্থায় জ্ঞানা- 
কাশ বা আত্ম-চেতন শিরঃকপাল হইতে বহিঃহ্যত হইয়া 
সমস্ত বৃন্ধাও এই তাবে ব্যাপ্ত করিবে যথা, 

ব্রহ্ষজ্ঞান শান্তাতীতম্‌। 

্রন্ধজ্জান শুন্টাতীতম্‌। 

ব্রদ্মজ্গান ব্যাপকাতীতম্‌। 

ব্রন্মজ্ঞজান সাক্ষ্যতীতম্‌। 

রহ্ধজ্জান আনন্দাতীতম্‌। 

এইরূপ নির্বিকপ্প সমাধিতে সম্পূর্ণ লয় হইলে, তুমি 

স্বয়ং বদ্ধ বা সর্বব্যাপী অনন্ত আয্মা হইবে। যাব 
এই দেহ ত্যাগ না কর ভাঁবৎ যোগীশ্বরত্ব ভাবে অবস্থিতি 
করিবে । চিরকাল অহরহ এই নিত্য আনন্দ ভোগ 
করিবে। এই অবস্থায় ত্রিপুটেকছম, দৈতোহহম্‌, 
ভেদোঁহহম্‌, প্রস্ৃতি আর তোমার থাকিবে না। বক্ষো- 
ইহম্‌ শিবো&হম্‌ নৈত্যোইহম্‌ শুন্যে ইহ্ম্‌ সাক্ষ্যইহম্‌ একো- 
ইমু অভেদোইহুম আনন্দোইহম্‌ এইরূপ "ভাব জমার 
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জন্নিবে। অতএব চিন্তাকর ইড়াঁকলা বা শক্তিকল! 
স্বতিম্বরূপ জ্ঞান-চৈতন্য। সুবুন্না কলা বাঁ বদ্ধকলা শুদ্- 
স্বরূপ জ্ঞ্,চৈতন্য। এবংপিঙ্গল! কলা বা শিবকলা! নংহার- 
রূপ জ্ঞান-চৈতন্য । দ্বাদশ রুত্তি এবং শাস্ত শুন্য. ব্যাপক 
সাক্ষী ও আনন্দ পূর্বোক্ত এই পঞ্চ অবস্থার অতীত, 
একারণ এই যোগীদিগকে যোডশান্ত-ুক্তি বলে। 





জ্ঞানরবি ক্রেষে পশ্চিমে চলিল। 
অজ্ঞান রজনী,.ভারতে ব্যাপিল ॥ 
যশের কিরণ ঘুচিল তখনি । 
মলিনা ভারত-গেধরব-নলিনী ॥ 
বেদ-শশি তাঁর দর্শন মণ্ডল । 
তন্ত্র উপবেদ তারা গ্রহ্দল ॥ 
অফ্াদশ বিদ্যা চতুঃষফি কলা। 
ভারত গগণ করিত উজলা৷ ॥ 
ছুর্ক্বোধ মেঘেতে কাঁরে বা ঢাকিল। 
কারে বা যবন রাহুতে গ্রালিল ॥ 
ক্রমে তম! ঘোর জ্ঞান-দৃর্টি রোধ । 
নাহি কম্ধাকর্মম ধর্মাধর্ম বোধ ॥ 
আধ্যকূল চুড়া ছিল রে যাহার! । 
সুধু জ্ঞান-রস-পানে মাতোয়ারা ॥ 
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জ্ঞানের লাগিয়ে সব তেয়াগিয়ে । 
এঁহিকের সুখে জলাগুলি দিয়ে ॥ 
লযে শান্ত্র ধনে, স্ংন আলেমচনে 
কাটা জীবন বীজন কাননে ॥ 

কৈ তপোধন সেই মুনিগণ ॥ 
আর্ধ্যকুল-চুঁডা ভারত জীবন ? 

সেই পুবাকালে এ মহিমণ্ডলে। 
অশেষ বিজ্ীন রচি জ্ঞনি বলে ॥ 
আর্ধ্য নাম যাবা জগতে পাইল । 
ভারত ভাগ্যেশ্টে তাবা কি ঘুমাল? 
হা ভাব্তবাসী সেই পিতৃগণ । 
গৌত্রেতে যে নাম করেছ ধারণ ॥ 
জাগবে না কিরে আর এজগতে । 
এবে পুত্রগণে নয়নে হেরিতে £ 


নহেত নিদ্রিত নহেত বিস্মৃত । 
আঁ্্য-শিরোমণি এখনো জাগ্রত ॥ 
আছেন সকলে অচল শিখরে £ 
আধ্য-হিত-কম জ'গিছে অন্তরে ॥ 
তাই সভাপতি ভারতের গতি । 
করেতে বেদান্ত সেই মহামতি ॥ 
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অবতীর্ণ আসি ভারত মাঝারে । 
জ্ঞান-যোগ-রত্র বিলাইতে নরে ॥ 
যেই ফোগ বলে সেই পুর (কালে । 
প্রকৃতির তত্ব জানিল ভূতলে ॥ 
সেই শক্তি-তত্ব যাহার প্রভাবে | 
স্ষ্টি স্থিতি লয় এ বিপুল ভবে 7 
দর্শনেতে বাঁর মহিমা গাইল । 
যোগ বলে তারা দকলি ক্রানিল ॥ 
ভূতল হইতে খতল অবধিষ্ক। 
রবি-শশি আঁর পৃথিবী পরিধি ॥ 
উচ্চ নীচ মান্দ গ্রছ সমাগম । 
রাশিচক্র পথে গ্রহ পবিক্রমাঁ ॥ 
ধনু রায়ু আর স্থপতি গান্ধর্ক । 
এবিচ্ান গর্ভে ধরেছে অথর্ব ॥ 


* জ্যোতিদ্ব মণ্ডল যে স্থানে অবস্থিত, শুন্য প্রদেশের সেই 
স্থানকে জ্যোতিষে খতল বলে । 'অবধি' অর্থে এস্থলে“সীমা”। 
1 চন্দ্র হুর্ধ্য পৃথিবীর পৰিধি ও দৃবতাঁ এবং গ্রহণের গতির 

উচ্চ নীচতা প্রভৃতি গ্রহণ গণনার জন্য যাহা কিছু জানা প্রয়োজন 
তাহা সমস্ত সুর্য সিদ্ধান্তে গ্রহণ-গণনা অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে । 
1 ধনুর্ষেদে যুদ্ধ-বিদ্য| বিজ্ঞান, আমুর্ষেদে শারীর ও স্বাস্থ্য 
বিজ্ঞান, স্থাপত্য বেদে শিল্প প্রভৃতি ৬৪ প্রকার বিদ্যা বর্ণিত 
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যোগবলে তাঁরা সকলি ভানিল। 
তাই আর্ধ্যনাম জগতে পাইল ॥। 


উঠরে ভারতি ছাঁড়রে ছুর্মতি । 

চল ভাই যথ! বলে নভাপতি ॥ 
শিক্ষীর বিকারে ঘিরেছে তোমারে । 
পাশ্চাত্য-বিজ্ঞান-গরিমা-তিমিরে ॥ 
সভ্যতা তৃষ্ণায় শুক্ষ-ক প্রায়। 
অন্তর্দাহ সদ! অভাব-জালায় ॥, 

সে ঘ্বাল! নিবাঁতে জীবন গোয়ালি। 
আধ্য-স্থখ-শীপ্ডি সব রে হারালি ॥ 
এশিক্ষাতে ছাই আর কাজ নাই। 
আর্ধযপথে পুন কিরে চল ভাই ॥। 


হইয়াছে, তাহাদ্দিগকে কলা বলে। এবং গান্ধর্ব বেদে সঙ্গীত 
বিজ্কাম। এই চারিটি' উপবেদ অথর্ব্ব বেদের অন্তর্গত। যৎকালে 
আরধ্ধযরীতি প্রচলিত ছিল, সেই কালে গকুর নিকট বিদ্যাভ্যাস 
করিয়া ধাহার! সন্দাব আগ্রম গ্রহণ করিতেন তাহার! এই সকল 
বিজ্ঞানের মধ্যে কোন প্রকার বিচ্ঞান অবলম্মম করিয়া! জীবিকা 
নির্বাহ করিতেন। এতগ্ভিন্ন ভ্যোতিৰ প্রভৃতি অষ্টাদশ বিদ্যা 
ও চতুংযর্টি কলার এছ্লে উল্লেখ কর] হইল না, তাহারাও 
গৃহস্থাদিগের জীবনোপায় ছিল। 
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স্কন্ধে উত্তরীয় কৌশেয় পিধান। 
শিখা হুত্রধারী শিরে শিরক্জাঁণ || 
আছে যে রমণী জীবন জঙ্গিনী । 

তব শিক্ষা দোষে এবে বিলাসিনী || 
ভক্তি-লাজ-ভুষা তাহারে পরাঁবে । 
নে মোছিনী কান্তি বড় ছে সাজিবে ॥ 
অপার বাঁশনা শ্বপ্সের কপ্পনা । 

ছাড় হে ইন্দ্রির সখের কামনা ।। 
ধরেছ এই যে মানব আকার । 
তত্বৃজ্ভান তব জীবনের সার ॥ 

জ্ঞান মাত্র সুখ জ্ঞান মাত্র ধন। 
বুঝেছিল সেই আধ্য পিতৃগণ | 
যোগ বিশাণিত বুদ্ধি খরধারে। 

ছেদ ছে অক্্রান তিমির অন্তরে ।। 
ব্রদ্ধ জ্ঞানীনন্দে তখনি ভালিবে। 


জ্ঞানামৃত পানে আপন। ভুলিবে*॥ 
এসংসার মায়া সকলি খুচিবে। 
জ্ঞান যে কি ধন তখনি বুঝিবে ॥ 


সেই মহামতি দেব সভাপতি 
গাইল এগীতি সভার মাঝে। 
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আর্ধ্য ততজ্ঞান ছাড়ি অন্য জবান 
ভারত সম্তানে নাহিক সাজে ॥ 
গাথা সমাপিল।' তখনি চলিল, 
যথা নীলাচল উন্নত কায ॥ 
যথা যোগিগণ। ধ্যানেতে মগন, 
শ্বানামৃত পানে বিহ্বল প্রায় ॥ 





আঁত্মজ্ঞান অনুসন্ধান । 

১। শুভ এবং অশুভ কর্শের ক্ষয় না হছইলে, শত 
কণ্পেও মুক্তি লাভ হয় না । 

২। স্বর্ণ ও লেহ শৃষ্থলের ন্যায় শুভ ও অণ্ভ 
কর্ম জীবের বন্ধন স্বরূপ হুইয়া থাকে। 

৩। অত্যর্থ কষ্ট স্বীকার করিয়া কর্ম সাধন করি- 
লেও আত্মজ্ঞান ব্যতিরেকে জীবের মুক্তি নাই । 
81 ধাঁহারা আধ্যাত্মিক তত্ব সমুদয় জানিয়াছেন, 
যাহারা ফলের আকাক্ষা পরিত্যাগ পুর্ব্বক কর্ম সাধন 
করেন, ধষাহারা বিজ্ঞ এবং বিশুদ্ধাতমা, তাহাদিগেরই 
আত্মজ্ঞান লাভ হইয়া! থখবে। 

৫। এই বিশ্ব সংসারে ত্রহ্ধ হইতে তৃণ পর্য্যন্ত সমূ- 
স্তই মায়! দ্বারা কণ্পিত, কেবল পরব্রহ্ধ মাত্র সত্য, এই 
জ্ঞান জম্মিলে লোক প্রক্কত সুখ লাভ করিতে পারে। 
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৬। ফাঁহরা নম ও রূপ পরিত্যাগ করিয়া নিত্য 
নিশ্চল ্রন্মে, একাগ্রভাবে চিত্ত স্থির করিয়াছেন তীহারাই 
কর্ম পাশ হইতে ঘুক্ত হইয়া থকেন। 

৭। জপ হোম উপবানাি ছারা মুক্কিলীভ-হয় ন?) 
আপনাকে ব্রন্ধন্বরূপে জানিলে দেহ পাশ হইতে মুক্তি 
লাভ হয়। 

৮। আত্মাই সকলের সাক্ষী, সর্কবীপী, পুর্ণ নত্য 
দ্বৈতহীন এবং সর্কাতীত, দেহে থাকিয়াও দেহে বদ্ধ 
নেন, এই জ্ঞান জন্নিলে জীব মুক্ত হইয়। থাকে । 

৯। এই বিশ্বসংনারে সকল প্রকার আকার ও নাম 
বালকের ক্রীড়া-দ্রব্য, বাহার চিত্ত এই সকল পরিত্যাগ 
করিয়। ব্রপ্ধে নিমগ্ন হইরাছে, তিনিই মুক্তির ভাজন | 

১০। "যদি মনের কণ্পিত প্রতিমুর্তির উপাসনার 
দ্বারা মুক্তিলাঁভ হয়, তবে স্বপ্ধে রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াও 
রাজা হওয়। যায়। 

১১। যাহারা কায়িক কষ্ট সহ্য করে এবং ঈশ্বরকে 
মৃনয় পাঁষাণময়॥ব! ধাতুময় বলিয়া কণ্পনা করে, যাবৎ 
প্রক্কৃত জ্ঞান না জন্মে তান্ক, তাহাদিগের মুক্তি লাভ 
হয় না। 

১২। ব্রঙ্ধজ্ঞান বিহীন হুইয়া, যাছারা বিবিধ সুরা- 
পানে'আনন্দ অনুভব করে এবং উত্তম আহার দ্বারা 
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শরীরের পুফি সাধন করে তাহাদিগের পরিব্রাণের 
উপায় কি? 

১৩। কেবল মাত্র বাত, গলিত-পত্র বা তণডল-ফণ। 
ভক্ষণ বা,.কেবলমাত্র জলপান দ্বারা জীবন ধারণ, এইরূপ 
কঠোর ত্রতে যদি মোক্ষ লাভ হয়, তবে পশুপক্ষি সর্প 
ও জলচরেরাঁও,মোক্ষ লাভ করিতে পারে । 

১৪। আমি ব্রহ্ম, এই ভাবনাই উত্রুষ্ট সাধন, স্ততি 
ও ধ্যান মধ্যম, জপ অধম, এবং বাহ্য পুজা অতি অধম । 

১৫। পরমাত্রার সহিত জীবাত্মার এক্যই যোগ, 
শিব ও কেশবের উপাসনাই, পুজা । যিনি এই বিশ্ব- 
সংসারকে ব্রত্ধাকপে দর্শন কবেন, তাহার যোগ বা পুজা 
কিছুই প্রয়োজন হয় না। 

১৬। অকল জ্ঞানের সার ত্র্ষজ্ঞান যাহার হাদয়ে, 
বিরাজিত, তাহার জপ হোম ক্রিয়! বা অন্য কঠোর 
ব্রতাদির প্রয়োজন কি? 

১৭। সত্য জ্ঞান আনন্দময় ব্রন্ধকে যিনি পঁত্যক্ষ 
করিয়। ব্রত্মের স্বরূপ লাভ করিয়াছেন, তাহার পুজা বা 
ধ্যান ধারণার প্রয়োজন কি? 

১৮। বিনি সকল ব্রদ্ষময় বলিয়া জানিয়াছেন, 
তাহার পুণ্য-পাঁশ স্বর্গ বা পুনজন্না, ধ্যেয় বা ধাঁতা কিছুই 
নাই। 
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১৯। আত্মা অব্বদাই মুক্ত, ইহা সর্বময় অথচ 
কিছুতেই লিপ্ত নহ্থে, কেই বা ইহাকে বন্ধন করিতে পারে, 
এবং কেন্ই বা তপ্প-বুদ্ধি লোক ইনার মুক্তি কামনা 
করে। 

২০। সমস্ত বিশ্ব স্বীয় মাধাতে রচিত, সেই মায়] 
দেবতারাও বুঝিতে পারেন না। উহা স্বয়ৎ সর্ক্ত্রব্যাগী, 
এই বিশ্বের অন্তরে, আছে বলিলে হয়, নাই বলিলেও হম । 

২১। এই ্বয়তডু সর্ক সাক্ষি স্বরূপ আত্মা আকাঁশের 
হ্যায় সকল বস্তুর অন্তরে ও বাহিরে বিরাজমান । 

২২। আত্মার বালা যৌবন বাঁ জরা নাই, তিনি 
নিত্য সৎ নির্মল জ্ঞানস্বরূপ এবং নির্বিকার । 

২৩। জন্ম জরা যৌবন শরীরের ঘটে, আত্মার 
মছে; লোক ইহা দেখিয়াও দেখে নাঃ সুতরাং মায়াতে 
আবুত হইয়৷ থাঁকে। 

২৪। অুর্ধ্য এক হইয়ীও ভিন্ন ভিন্ন জলপাত্রে 
তাহার প্রতিবিম্ব ভিন্ন ভিন্ন দেখা যায়, পেইরূপ আতা 
এক হইয়াও ভিন্ ভিন্্র শরীবে মায়া কর্তৃক ভিশ্ন ভিন্ন 
রূপে প্রতিবিশ্বিত ছয় । 

২৫ । যেন জলের চাঞ্চল্য জলস্থিত চক্দ্রের প্রতি- 
বিশ্বও চঞ্চল দেখায়, সেইরূপ বুদ্ধির চাঞ্চলো বুদ্ধিস্থ 
আত্মার প্রতিবিশ্বকেও চঞ্চল দেখায় । 
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২৬। যেমন ঘট ভগ্ন হইলেও ঘট-মধ্য-স্থিত আকাশ 
পূর্বের ম্যায় থাকে,সেইরূপ দেহ নাশ হইলেও আতা। 
সমতাবেই থাকেন । 

২৭।. ছে দেবি ! আত্মজ্ঞানই মুক্তি লাভের 
উপায়, এই জ্ঞান জন্মিলেই মোক্ষ লাভ হয়, হু! সত্য 
সত্য 'এবং নিশ্চখ 1 

২৮। কর্ম মন্ত্র বা স্তোত্র দ্বারা মুক্তি হয় না, 
কেবল আয্মার দ্বারা আক্মাকে জানাই মুক্তির উপায় । 

২১। আত্মাই সকলের প্রিয়, আত্মা ব্যতিরেকে 
প্রীতির বিবয় আর কিছুই নাই। অন্য যে কোন বস্তুতে 
পগ্রাতি জন্মে তাহাও আত্মার সহিত সম্বন্ধ থাকা প্রযুক্ত । 

৩০। জ্ঞান জ্দেয় এবং জ্ঞাত মায়া কতৃক পরস্পর 
ভিম্ন বোধ হর, আত্মাকে জানিলে তাহাতে এই তিন 
জ্ঞানই উপলন্ধি হয় । 

৩১1 নির্মল চিন্মর আত্মাই জ্ঞান, চিন্ময় আঁজ্মাই 
জ্ছেয় অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয়, এবং চিনুয় আত্মাই জ্বাতা, 
ইছ1 যিনি জানিয়াছেন, তিনিই আত্মাকে জানিয়াছেন । 

৩২। নির্বাণের প্রত্যক্ষ কারণ এছ জ্ঞান তোমাকে 
কলাম, ইহু। চডুর্ব্বিধ অবধূতের পরম ধন। 
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বেদান্ত এবং যোৌগের সার সংগ্রহ | 

প্রশ্ন । বেদান্ত এবং যোগের আ্ধকারী কে? 

উত্তর। ধাঁহার চিন্তা সমূহ বিশুদ্ধ, বাক্য কোমল, 
ক্রিয়া পবিত্র, ও অস্তঃঠকরণ সকলের প্রতি সদয় । যিনি 

ংসাঁরে থাকিয়াঁও ইহাতে বন্ধ নহছেন এবং মুক্তি কামন। 

যাহার অন্তরে নিয়ত পজ্জ্বলিত। 

প্র। এইরূপ মুযুক্ষু ব্যক্তি কিরূপে আত্মজ্ঞান লাভ 
করিয়া থাকেন? 

উ। সাধন চতুষ্টয়ের দ্বরা যথা ।_- 

( ১) প্রকৃত অপ্রক্কত, বিকৃত অবিরূুত এবং নিত্য 
ও অনিত্য এই প্রভেদ করণ, এবং ব্রহ্ষই এক মাত্র সত্য 
বলিয়া নিশ্চয় জ্ঞান। 

(২) নিঃস্বার্থ হুইয়৷ কার্য করণ এবং ইহ পর 
লোকে ফলের কামনা পরিত্যাগ পূর্বক সত্কর্মের অস্গু- 
হান করা । 

(৩) শ্রদ্ধা সহিযুত1 শম দম ত্যাগ এবং চিত্তের 
একাগ্রতা, এই গুলির অভ্যাস । 

(৪) নির্বাণ লাভে অত্যর্থ বলবতী ইচ্ছা । 

প্র। বেদান্তের বিষয় কি? 
উ। (ুক্ুশ নিবারণ করাই '্লকল দর্শন শাস্ত্রে 
উদ্দেশ্য । সাংসারিক দর্শন বিদ্যা সমুহ ভৈষজ্যা-দর্শন- 
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বিদ্যার ন্যায় ক্ষণকালের নিমিত্ত যাতনার শাপ্তি করে 
কিন্তু পুনর্বার হয় প্রকৃত দর্শন-শান্ত্র দ্বারা নিশ্্য 
সুখ ও শান্তি লাভ হুইয়া থাকে । বেদান্ত দ্বারা তাহাই 
হয়, এইটি উচ্চতম তত বিদ্যা । 

প্র। এই উক্তির প্রমাণ কি? 

উ। প্রমাণ ত্রিবিধ-__ শান্তর, যুক্তি এবং অভিজ্ঞতা । 

প্র। শাস্ত্র প্রমাণ কি আছে! 

উ। বেদ চতুউয় এন উপনিবদ সমূহের প্রান্কৃতিক- 
নিয়ম-সঙ্গত অর্থ এবং ভিন্ন ভিন্ন কালে ভিন্ন ভিন্ন দেশের 
মহাত্মা গণের উপদেশ-বাক্য। 

প্র। বেদ ছইতে এরূপ কতকগুলি উপদেশ বাক্য 
উদ্ধার কর, বন্বারা পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার একত্ব 
প্রতিপন্ন হয়? 

এই নকল উপদেশ বাক্যকে মহাবাক্য বলে যর্থা,__ 
(১) তত্বমসি, সেই (ব্রদ্ব) তুমি এই (জীব) । অথবা 
এই তুমি সেই। (২) অয়মাত্মা ব্রন্ধ। এই আত্মাই 
ব্রত্ধ॥ (৩) একমেবাদ্বিতীয়ম, এক মাত্র দ্বিতীয় 
রহিত। (৪) তস্য ভাসা সর্ধমিদম্‌ বিভাতি, তাহার 
জ্যোভিতেই এই সংনার প্রকাশমান্‌ রহিয়াছে । যোই- 
সাবমোঁ পুকষঃ সৌইহ্মন্মি, বিনি এই পৃকষ (তর্ধ বা 
আত্মা) তিনিই আমি। (৬) দ্বৈভাদ্বৈ ভয়ম ভবতি- 
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দ্বৈত ভাব হইতৈ ভয় উৎপত্তি হয়। )৭) নেহ নানাস্তি 
কিঝন, এই বিবিধ আকার বিশিষউ সংসার কিছুই 
নয়ছে। (৮) সর্দম্‌ খছিদৎ ব্রত্ষ, এই স্মজ্তই ব্রহ্মময়। 

প্র॥ বিজাতীয় মহাম্নাগণের কিরূপ উপদেশ বাক্য 
আছে উত্ত্রেধ কর? 

উ। জক্রেটিদ্‌ কহিয়াছেন প্রকৃতিগত মতা প্রযুক্ত 
এই আত্মা ঈশ্বরের মহিত সংস্থা । 

২। প্লেটোর এইরূপ বিশ্বাস, ষে জগত প্রতিবি 
মাত্র, অপ্রক্কত এবং এঁশি জ্ঞানের প্রতিবন্ধক । 

৩। নিনিরো কহিয়াছেন আমি শপথ করিয়। বলিতে 
পারি যে আত্মা এঁশি-ভাব-সম্পন্ধ 1 

৪1 মৃএ অটোনাইনজ্‌ কহিয়ছেন বে আত্মা বিজ্ঞান 
ময় ও ঈখরের অংশ। 

৫ । প্রোটিনন্‌ উপদেশ দিয়াছেন যে অন্তঃকরণের 
বৃত্তি সকল বজ্জিত করিলে আমরা পরষাআ্মার সহিত 
অভিন্। 

৬। ফাইলে কহিয়াছেন যে মানবের আত্মা এশী- 
ভাঁব-সম্পন্ধ । 

৭। প্রোক্রুদ্‌ কহেন যে তোমার অন্তরস্থু এশী- 
তত্ব জানিতে পারিলে বুঝিতে পারিবে যে তোমার 
আঁত্মা এশী-ভাবের রশ্মি মান্র। 
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৮। স্পাইনোজা কহেন “ঈশ্বরই কেবল মাত্ত 
সঘস্ত । 

৯ । মন্ুর একজন মহন্মদীয় অনম্বদ্ধ-ভাষী, 
শলক। বিদ্ধ করিয়া তাহার প্রাণ নাশ করা হয়, কারণ 
ভিনি বলিতেন * আনল হুকু” অর্থাৎ আধি ঈশ্বর । 

১০। হা্ফজ, শামসী-তাবরিজ, মালানা মী, 
আবু আলী কালেপগ্ডার, ইহারা সকলেই বৈদান্তিক 
ছিলেন। খ্বীছিয় বলিতেন, তোমরা ঈশ্বর । 

প্র। আত্মা ঈশ্বরাংশ এবং জগত স্বপ্নময়, ইছার 
যুক্তি কি? 

উ জীবাঁআ যদি ঈশ্বর হইতে ভিন্ন বলিয় বিশ্বাস 
করিতে হয় তাহাতে এই তর্ক উপস্থিত হয় যে ঈশ্বরের 
সহিত আযাদিগের সন্বন্ধ কি? যদি নিষস্তা বলিয়' 
স্বীকার করা য'য়, তবে তাহাকে নিষ্ঠুর বলিতে হয়, 
কারণ এই পংসার ক্রেশ-পুর্ণ করিলেন কেন? অতএব 
সংসার স্বপ্নময় স্বীকীর করিলে এই সংশয় থাকে না *। 


* “সংসার ক্লেশ-পূর্ণ, অতএব ইহাব সৃষ্টিকর্তাকে নিষ্ট,ব 
বলিতে হয়” মূল গ্রন্থকার ঈশ্বরে এইকপ নিষ্ঠস্ত| দোষ আরো- 
পিত না! হয়, একারণ জীব ও ঈশ্বরের অভেদ স্বীকার করিতে- 
ছেন। কিন্ত জীব ও ঈশ্ঈরর অভেদ প্রতিপন্ন করিবার পঞ্গে 
এই যুক্তিটি পরিষ্কার কোধ হইতেছে না। জীব ও ঈশ্বরের 
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জাগ্রত স্বপ্ন ও সুযুত্তি এই তিন অবস্থা! ভেদে আমাদিগের 
জ্ঞানেতেও অবস্থা! ভেদ হয়, জাওত অবস্থায় জ্ঞানে 
যে সকল ভাঘের উদয় হয়, তাঙ্' স্বপ্ীবস্থায় থাকে 
না, এবং স্বপ্ৰাবস্থার ভাব সুধুপ্তি অবস্থায় থাকে না । 
অতএব ভাব বা কপ্পনা যে অবস্থায় উদয় হয় সেই 
অবস্থাতেই সত্য, অবস্থাস্তর হইলে তাঁহার অন্যথা ছয়। 

অতএব কোন অবস্থার কণ্পনা বা ভাবই সতা নঙ্কে, 
অস্থারী, যে ভাব স্থারী নহে তাহাই স্বপ্ন; একারণ 
জাগ্রত বা নিদ্রিত এ উভর অবস্থার ভাবই স্বপ্নময়, 
সুতরাং সংসার স্বপ্নময়) ক্ষেবল সকল ভাবের আধার 
জ্বীনময় আত্মাই সঘন্ত ৷ 

অভেদ প্রতিপন্ন করিতে হইলে উভয়ের বন্তগত অভিন্নতা 
দেখান প্রয়োজন। অতএব জীবেশরের অভেদ প্রতিপন্ন 
করিবারজন্য আমর! যুক্তি অন্তর অবলম্বন করিতেছি যথা-- 
দ্রীব বা আত্ম! বা আমি বলিতে গেলে অন্তর হইতে একটি 
জ্ঞানময় বা চেতনময় ভাবমাত্র প্রকাশ পায়। অতএব আত্মাকে 
ঘি চেতনময় বলিতে হয়, তবে ঈশ্বর যিনি ইহাকে স্প্ি 
করিয়াছেন তিনি সচেতন কি নাঃ যদি তিনি সচেতন ন! হন 
তবে তাহাতে অর্থাৎ অচেতনে ইচ্ছা ও ক্রিয়া অন্তবে না, যদি 
চেতনময় হন, তবে চেতন স্থষ্টির বিষয় হইতে পারে না ইহ? 
জযুভূ, হ্ৃতরাৎ জীব-চেতন বা আর্ত স্ষ্ট বন্ত নহে, ঈশ্বর ব1 
টৈতন্য-দেবের অবস্থা বিশেষ মাত্র । ্‌ 


প্র। ছুই ব্যক্তির স্বপ্ধ সমান হয় নাঃ এক সপ্পও 
পুনঃ পুনঃ দেখা যায় না, তবে এই সংসার কিরূপে 
স্প্ধু হইল? বারণ, ইহধকে সকল ব্যক্তিই এক্সরূপ 
দেখিতেছে, এবং নকল কালেই একরূপ দু হইতেছে । 

উ এই অংদার সামান্য লোকের অপর নহে; এই 
্র্ধাওড ব্রহ্ধ;চৈতন্যে স্বপ্রক্পপে উদিত । যেমন ফোন 
সম্মোহম-বিদ্যা-কুশল ব্যক্তি স্বীয় বলবতী ইচ্ছার 
প্রাভাবে দর্শক-গণকে যাহা ইচ্ছা তাহাই দর্শন শ্রবণ ব! 
অনুভব করাইতে পারেন, সেইরূপ ব্রদ্ধ চৈতন্যের মায়া! 
বা ইচ্ছা-শক্তির দ্বারা এই লংসার প্রকাশ পাইয়াছে । 
তাঁহার ইচ্ছা! যে আমরা এইব্্‌প দেখিব ও এইরূপ 
করিব। যখন আমরা তীহার স্ররূপ হইতে পারিব 
তখন এই মায়া নিরৃত্তি পাইবে । 

প্র। বদি এই সংসার স্বপ্রময় হইল, তবে ধর্শশ- 
ধর্ম ভাল মন্দ কিছুই নাই, এবং আমরা আমাদিগের 
কর্থের ফল-ভোগিও হইতে পরি না। 

উ। পারমার্থিকী দৃষ্টিতে গ্ুই সংসার স্বপ্রময়, কিস্ত 
ইত্দ্রির বা দৈহিক লম্বন্ধে এবং ব্যবহারিক দৃষ্টিতে 
আমাঁদিগের সত্য বিবেচন। করা কর্তব্য ॥* যেষন অন্মো- 
হনকারী ব্যক্তি সুরা বলিয়। জলপনি করিতে দিল্স্ে 
সন্মোহিত ব্যক্তি নেই জলপানেই উন্মত্ত হয়, সেহরূপ 
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যাবৎ মায়া পাশ হইতে মুক্ত না হওয়া যায় তাবু 
কর্ম্মের ফলভোগ করিতে হুইবে, কারণ কর্ম করা ও কর্ম 
করিলে ফলভোগ করা, এই ছুইটিই! মায়ার কার্ধ্য বা 
নিয়ম । (একটি ঘটিলে অপরটি অপরিহাধ্ধ্য)। 

গ্র। জীব এবং পরমা তমার অভেদ, অভিজ্ঞতার দ্বার! 
কি রূপে প্রমাণ করিতে পার ? 

উ।যে নকল মহাত্সাগণ নির্বাণের দ্বার-দেশে 
উপনীত হইয়াছেন, তীছাদিগের জীবন-বৃত্বাস্তে ইহা 
নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন করিতেছে । যে সকল শক্তি 
আমর! ঈশ্ববে আরোপ করি, তাহাদিগেরও দেই সকল 
শক্তি আছে। ক্কষ্ণ বুদ্ধ শঙ্করাচার্ধ্য এবং খীউ, এই 
রূপ মহাআআাগণের কার্য্ের দ্বারা জানা যায় যে তাহারা 
ঈশ্বর । 

প্র। কি উপায়ে ঈশ্বরের সহিত একতান সংশ্থাপিত 
হয়? 

উ। যেগাভ্যানের দ্বারা । 

প্র।যোগকি? 

উ। চিত্তের বৃত্তি নিরোধই যোগ । 

প্র। যোর্গকত গ্রকার? 
ই । প্রাচীন খবিগণ যৌগ বহুবিধ বলিয়া বর্মন করিয়া- 
ছেন যথা, কর্মাযোগ, হঠযোগ, মন্্রষোগ, রাজযোগ 
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ইত্যাদি । এস্ছলে কেবল হঠযোগ ও রাজযোগেরই 
উল্লেখ করা যাইতেছে। 

প্র । হঠযোগ এবং রাজযৌগে প্রভোদ কি ? 

উ। হঠফোগ,--শারীরিক, কৌশলাদি অভ্যাস দ্বারা 
ইচ্ছা-শক্তির দ্রাঢ্যতা সাধন; এবং রাজযোগ-- 
মানমিক অভ্যান্কু দ্বারা ইচ্ছা-শক্তির ভ্রীচ্যতা সাধন । 
হঠযোগ অথম, রাজযোগ মধ্যম এবং শিব-রাজযোগ 
(আধ্যাত্মিক প্রণালী) উচ্চতম প্রণালী । 

প্র। রাজষোগ কি রূপে অভ্যাস করিতে হয়? 

উ। যোগের অধিকারী পর্বে বল! হইয়াছে; উদ্বেগ- 
শুন্য স্থানই যোগাভ্যাসের স্থানঃ যে কালে মন বিশুদ্ধ ও 
আধ্যাঝ্সিক ভাবে উন্নত থাকে, তাহাই যোগাভ্যানের কাল। 
শরীরের স্বভাবতঃ সচ্ছন্দ অবস্থাই ইহার উপযোগী । 
যম, নিয়ষয আপন প্রাণায়াম প্রত্যাহারও সংযম, এই যড়ঙ্গ 
যোগ অভ্যাস করিবে । 

প্র।যমকি? 

উ। যম, যোগের প্রথম সোপান, ইছাতে পাঁচটি 
অভ্যাস করিতে হয় । (১)অহিংসা,-কোন প্রকারে জীবের 
হিংনা বা অনিষ্ট না করা, এবং আমিস আহার বর্ন । 
(২) সত্য--সকল ত্ন্তুক্থাতেই সত্য বলা কর্তব্য। 
€৩) অস্তেয়--পহরণ না করা। (5)ব্রশ্বচর্যয--ুক্তধারণ1 


£ ১২৮ ] 


এবং কার্যে ও মনে পবিত্রতা । (৫) অপরিগ্রহ-দ্হছ 
এ্ররলোকের সকল বস্তুতেই লৌভ-শুন্য হওয়া । 

প্র। নিয়ম কি? 
নিয়মও পাঁচটি, শোঁচ_-শরীর ও মনের নির্মমলতা ; 
সন্তোষ-যখন যে রূপ অবস্থা ভাহাতেই তুষ্ট থাকা ঃ 
তপঃ--ইন্দড্রিয়ের নির্মলতা সাধন ; স্বাধ্যায়-মনে যনে 
কোন প্রকার মন্ত্রোচ্চারণ, যথা, শিবায়বনী 3 ঈশ্বর- 
প্রণিধান--ঈশ্বারে একাস্ত ভক্তি । 

প্র।কি আসনে উপবিষ্ট হওয়া কর্তব্য । 

ডউ। যেআঙনে স্থির ও সচ্ইন্দ ভাবে থাকা যায়। 
ইহ] কদীচ পরিবর্তন করিতে না। 

প্র। তাহার পর কি করা কর্তব্য । 

উ। সুখাঁসনে স্থির ভাবে উপবিষ্ট হইয়া, যদি ভচ্ছা 
হয় প্রাণায়'ম অভ্যান করিবে । রাজযোগের পক্ষে প্রণা- 
রাম নিতান্ত প্রয়োজনীয় নছে। রেচক পুরক কুস্তক, শ্বাসের 
এই ভ্রিবিধ ক্রিয়াকে সচরাচর প্রাণায়াম বলে । প্রথমতঃ 
দক্ষিণ হুস্তের সকল অঙ্গল দ্বারা বাম নাসা বন্ধ, বদ্ধ 
রাখিয়া? ক্ষিণ নাসা-রন্বে,র দ্বারা শ্বাস ত্যাগ করিবে, 
ইন্ছীকে রেচক বলে । এই রূপ শ্বাস ত্যাগ করিয়াই দক্ষিণ 
হস্তের বৃদ্ধাঙ্গ দ্বারা দক্ষিণ নসা-রন্ধ, বদ্ধ রাখিয়া, 
বাম নাস! হইতে অঙ্গলি সকল তুলিয়া লইয়া, দেই বাম 
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নসা-পুট বারা শ্বাস গ্রহণ কবিবে, ইহাকে পুরক বলে" 
পরে উভয় নাসা-পুট বদ্ধ রখিয়া শ্বাস ধারণ করিবে, 
ইহাকে কুণ্তক বলে । এইনপে শ্বাস ধারণার পর পূর্বোক্ত 
কপে বেচক করিবে । কুন্তক বা শ্বাসেব ধারণা ৩০ ত্রিস 
সেকেও কাল হওয়া চিত । এই কালের পরিমাণ স্ষির 
কবিবাব জন? শিবায়বসী “ এই মন্ত্র ত্রিংশৎ বাব জপ 
করিবে । প্রাণায়াম সম্প,্ণ অভ্যাস হইলে, 'প্রত্যানথার 
তাহা অনুবর্তি হুয় অর্থাৎ অভ্যাস কারীর বাছা ব্যাপরে 
্টপলব্ধি হয় না । তৎকাঁলে তাহার শরীরে আঘাত কহিলে 
বা তাহার নিকট বিকট মাদ করিলে, তিনি কিছুই জানিতে 
পারিবেন না। রাজযোগে প্রত্যাহার দিদ্ধির কারণ 
প্রাণায়াম অভ্যাসের প্রয়োজন নাই । 

প্। রাঁজযোগ কি রূপে অভ্যাস করিতে হয়? 

ট। রাজযোগের তিন প্রকার অভ্যাস-_ 

(১)। ইন্দ্রিষ সংযম, ইক্দ্রিয়গণকে বশীভূত করা । 

(২)। মনঃ সংযম, যনকে বশীভূত কর]। 

(৩)। লয়, বিশুদ্ধ-টৈতন্য-স্বরূপে মনের একীভূত 
হুওয়1। 

ইন্দ্রিয় সংযম বা প্রত্যাহার অভ্যাপ কারিতে হইলে, 
দৃঁ চিন্তে চিন্তা ক্কু যে তুমি শরীর হুইতে বহিঃস্কৃত হইয়া 
আকাশে বিচরণ করিতেছ। এইটি কিছু ছিন (মাস কতক) 
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অভ্যাস করিবে, যাবৎ এরূপ শক্তি না জঙ্বো, যে যখনই 
ইচ্ছা কর তখনি শরীরকে অচেতন করিতে পার। এইটি 
ক্রুষে ক্রমে অভ্যাম করিলে সহজ হইবে । একান্ত ইচ্ছ] 
কর যে তুমি বাস্ শব্দ গ্রহণ করিবে না, 'এতদু'র. অভ্যাস 
করিবে যে তুষি যখন ইচ্ছা করিবে ভখনি আপনাকে বধির: 
করিতে পারিবে । ইহা কঠিন বটে কিন্তু++অসম্ভব নয় । 
শ্রবণেক্দ্রিয়কে জয় করিয়।, দর্শন রমন স্ৰোণ এবং স্পর্শন 
ইন্দ্রিয় গণকে সেই রূপে পরাভব করিতে চেষ্টা কর। 
জ্ঞানেক্দ্রিয় গণকে পরাভূত করিয়া, অন্তরিক্ড্রিয় এবং ক্ষুধা 
তৃষ্ণা প্রভৃতিকে পরাজয় করিবে ।ছুঁঢ বিশ্বাস এবং সহি- 
যুমতা সহকাঁরে অভ্যাস করিলে অবশ্যই সিদ্ধি লাভ 
হহবে। 

গ্র। যনঃসংযম কি প্রকার ? 

উ। যিনি ইব্ড্রিয় দমন করিয়াছেন, তাহার পক্ষে মন 
জয় করা কঠিন নহে। প্রথমতঃ স্মৃতি পরে বুদ্ধি-বৃত্তি 
সমুদয়কে পরিত্যাগ বা জয় করিবে,পরে চিন্তা-বৃত্তি রহিত 
করিবে । এই রূপে ক্রমে ক্রমে অন্তঃকরণের বৃত্তি সমুদয় 
জয় করিবে । এই রূপ অভ্যাসে নির্শ্ চেতনময় জীবাক্মা 
ইন্দ্রিয় বৃত্তি রং অন্তঃকরণ-বৃত্তি-রূ'প বন্ধন হইতে মুক্তি 
লাভ করেন । মুক্ত অবস্থ! লাভ হইলেস্লয় অবস্থা প্রাপ্ত 
হুইতে যব করিবে, এবং এশ্শিভাবে নিমগ্ন হইয়া তাহার 
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স্থিত একীভূত হইবে । এই অবস্থাকে কৈবল্য বলে, 
ইহ] সর্ব শেষে লাভূ হইয়া থাকে। কিন্তু এই অবস্থা 
লাভের অনেক পুর্বে যোগিঠাণ তাহাদিগের শ্রমের পুন: 
স্কার স্বরূপ আধ্যাত্মিক শক্তি বা মিদ্ধি সকল লাভ 
কবিয়। থাকেন । প্রথম ইত্ত্রিয় সং্যমের অবস্থাতেই তিনি 
দুর-দশুন এবং অন্যের অন্তরের ভাব অনুভব করণে 
সমর্থ হন । যোপের সমুদয় রহস্য, যেরূপ সভাপতি স্বামি 
পুনঃ পুনঃ উপদেশ কবিয়াছেন, “এঁশিতত্ু আবির্ভাবের 
জন্য আপনার অন্তর এককালে শুন্য করিবে 1” দর্শন 
শীন্তে রহস্য ”আত্মাকে জানিবে" কিন্তু নির্বাণ বাঁ 
এঁশিতত্বের রহস্য “আপশ।কে শুনা জ্ঞান করিবে ।” 


